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স্নৌলভ্ভী স্পেখ আবছুল জনাব 
প্রণীত। 


ক্রান্চা» আশুত্তভান্স লাইকত্রেক্লী হইতে 
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সাধবী জেবুল্নেছা বেগম 
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দেবী সৈয়েদা নফসির। 
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ঢাকা, আশুতোব-প্রেসে 
ক্ররেবতীমোহন দসন্ধারা সুত্রিত। 
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আমার 
ংসার কর্মের প্রভাতের হাসি 
দ্বিতীয় ভাগ 
অআদকর্্প-ল্স্বন্সী 
উপহার 
প্রদত্ত হইল । 
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হজরত মোহাম্মদের জীবনী 
এমন মনোহারিনী ভাষায়, এমন অতিনৰ সাজে ধর্দ 
প্রতিষ্ঠাতার জীবনী এই নৃতন । রঙ্গিন কালীতে মনোহৰ 
ছাপা, নয়ন মন-মুগ্ধকর কাপড়ে বাধাই । এমন উজ্ল চরিত্র, 
এমন চিন্তাকর্ষক জীবনী জগতে ছুল্লভ। ভাষ! অতি সরল। 
মূল্য %* আনা । 
ম্ুজ্গাহান্ন। 
সুললিত মধুর ভাষায় লিখিত, ছুই রঙ্গের কালীতে বর্ডার 
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সথসজ্জিত। সিক্ষের কাপড়ে সুন্দর বাধাই ; সোগার জলে 
নাম লেখা । 
মূল্য ৪* আন] । 


দেবী রাবিয়া। 
ছুই রঙ্গে ছাপা, সিক্ষের বাধাই -॥%০ আন] । 
এমন নিষ্ষাম ঈশ্বর-প্রেম, এমন করুণ প্রার্থনা, 
এমন কৌমার্যাব্রতের মহিমা, এমন ভাগাচক্রের লীলা 
খেলা, এমন ছঃখের ঘাত প্রতিঘাত, এমন উজ্জ্বল 
মনোচ্র চিত্তাকর্ষক ঘটনা! আর কোথাও নাই। 
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াদর্ম বদ । . 


৯৮৯৯€৫6ি ডু « 
ভ্বিতীস্ ভাগ । 





লতিফুন্নেছ!। 
€ সামাজিক চিত্র ।) 


ভ্ডোঁক। জিলায় মধুপুর একটি প্রকাণ্ড গ্রাম; প্রায় 
তিন হাজার লোকের বাস। বুড়ীগঙ্জ। নদীর একটি বেগবতী 
শাখা গ্রামের ভিঙরভাগ দিয় প্রবাহিত হইয়া! পল্াার সঙ্গে 
সম্মিলিত হইয়াছে । বার মাসই ইহ!তে জল থাকে, অতএব 
সার। বসরই নৌক। চলাচল করে। পারাপারের সুবিধার জন্য 
গ্রামের মধ্যস্থলে একটি “খেয়।” আছে। এই শ।খা নদীর তীর- 
ভূমি দিয়া ডিদ্রিক্ট বোর্ডের একটি পরিষ্কার প্রশস্ত রাস্তা পাঁচ 
মাইল অগ্রসর হয়া সবডিভিসনে লাগিয়াছে। আবার লোকেল- 
বোর্ডের আর একটি অনতি প্রশর রাস্ত। গ্রামের চারি দিক 
ঘুরিয়! এই সড়কে সংযোগ হুইয়াছে। স্ৃতরাং গ্রামের লোকের 
যাভায়াতের স্থবিখার চুড়ান্ত হইয়াছে; বর্যাকালেও তাহাদের 


ঙ ৩%৪০শ রশি? 


জল কাদ৷ ভাজিতে হয় না। উভয় রাস্তার ঢুইধারে সারি সারি 
জাম গাছ থাকায়, দেখিতে অতি মনোহর । আবার মাঝে 
মাঝে খেজুর, সুপারি, এবং নারিকেলের বাগানগুি আরও 
মনোহর, আরও অপূর্ব দেখায়! গ্রামের মধ্যে বড় বড় মাঠ 
গুলিতে রাখাল বালকেরা যখন গরু চড়িতে দিয়া গাছের নীচে 
বসিয়া কেহ খেলায়, কেহ গাঁস্ব£ কেহ ঘুমায়,-_-তখনকার . 
দৃশ্য আরও বেশী মনোরম ! আরও বেশী স্থখকর ! ! 

এই গ্রামে ১০১৫ ঘর সন্্ান্ত প্রাচীন স্ুস্লম্মান্ন ও 
হিন্দু বাস। অপর সকলেই কৃষক, কারিগর ও ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যবসায়ী, এবং ভদ্রলোকের আবশ্যকীয় নাপিত, ধোপা, তেলি, 
মালী, মুচি, মুটে, মজুর, বেহারা, টাড়াল প্রস্ভৃতিরও অভাব 
নাই। গ্রামে অন্ধ শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও প্রচুর, প্রায় 
লোকেই বাঙ্গাল! জানে | এমন কি, নিরীহ কৃষকগণও কাজ 
কর্ম বুঝিবার ও চালাইবার মত লেখা পড়া শিখিয়াছে। গ্রামের 
প্রত্যেক লোকই স্বন্ব ধর্মে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ; কোন ক্রিয়া 
কলাপইঈ তাহাদের বাদ যায় না। প্রত্যেক মুসলমান_এমনকি 
ছোট ছোট বালক বালিকাগণও দৈনিক পাঁচ বার নামাঙ্জ পড়ে; 
প্রত্যেক হিন্দু সন্ধ্যা আহ্কিক করেন। ধর্দ্'চারে এই গ্রাম 


আগ রসলিত ৪ 


জিলার মধ্যে প্রধান । একাধারে নানাগুণে বিডুধিত বলিয়া 
মধুপুব একটি সর্ণনাঙ্গ বন্দর গ্রাম। 

এই গ্রামে কায়কোবাদ নামে এক পুরাতন বিশিষ্ট সম্মানী 
ব্যক্তি বাস করেন। তাহার পূর্ব পুরুষ পদে, মানে, 
অবস্থায় উচ্চশ্রেণীর ভদ্র লোক ছিলেন। পরস্তু তাহার পিত৷ 
উকাপতি করিয়া ঢাকায় এক প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী তৈয়ার 
করিয়াছিলেন। স্রাহার এক ভগিনী, ছুই ভাই। মধ্যম ভাই 
সবডিপুটী কালেক্টার, এবং ছোটটি সবডিবিসনাল সার্জন । 
তশ্ীটকে একজন প্রতিপন্তিশালী মোক্তারের নিকট বিবাহ 
দিয়াছেন । কায়কোবাদ সাহেব পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান বলিয়া 
অধিক স্নেহ বশতঃ লেখ পড়ায় অধিকদূর অগ্রসর হন নাই; 
কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষায় খুব দক্ষ্যতা মাছে, আর সঙ্গীত বাচ্ভেও 
তিনি বিশেষ পারদর্শী । সর্বদা তিনি নানাপ্রকার পুস্তক পড়িয়া 
অধিক সময় কাঁটাইয়াছেন | 

কায়কোবাদ সাহেবের ছুই ভ্রাতা উপযুক্ত হইলেও তীহা'র 
আবস্থ; খুব সচ্ছল নয়। তাহার পিঙ। সদরের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ 
উকিল বূলিয়! খ্যাতি লাভ করিয়া প্রথম বয়সে অবস্থা বিস্তর 
উন্নত করিয়া! তুলিলেও, আফিং সেবনের বদ্‌ অত্যাস করিয়া 


এ ৩/শী রনি 


তিনি ধ্বংসের মুখে পতিত হন। ক্রমশঃ তিনি এই কদর্ধ্য 
নিশার এমনই বশীভূত হইয়া! পড়িলেন যে, কাচারী গমন পর্যযস্ত 
বন্ধ করিয়া দিবারাত্রি কেবল আফিং সেবনে বিভোর থাকিতেন। 
এইরূপে তাহার সঞ্চিত ধনও নিঃশেষিত হইতে থাকে । শেষে 
তিনি বহু টাকা ধার রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। 

কায়কোবাদ সাহেব সম্্রান্ত এবং সুখী ঘরের সন্তান বলিয়া 
পড়া শুনায় উদদীন হুইয়! গান বাজায় মত্ত ছিলেন। এই 
বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সেতার বাজাইতে অসীম পটু । তার 
পিতার মৃত্া ঘটিলে তিনি বিপন্ন হইয়া, ছুইটি ভাইকে উপযুক্ত 
শিক্ষিত করিয়া দিবার অঙ্গীকারে ভগ্মীকে তাহাদেরকুল হইতে 
কিঞ্চিৎ নীচ ঘরে বিবাহ দিতে বাধ্য হন। তীহার ভগ্মীপতি 
মোক্তার সাহেবও সত্য পরায়ণ ধার্মিক লোক; তিনি প্রতিজ্ঞা- 
মত ছোট জনকে এপ্ট্যান্স এবং বড় জনকে বি, এ, পাশ কর! 
পধ্যন্ত খরচ বহন করিয়াছেন। অতঃপর কায়কোবাদ সাহেব 
ঢাকার ত্রিতল বাড়ী বিক্রয়ে খণ পরিশোধ করিয়া আগ্রা, 
চিছছুলী, প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান গুলিতে পরিভ্রমণ করত 
বাড়ী প্রত্যাগত হইয়! বিবাহ করিয়াছেন । বর্তমানে তিনি কাব্য- 
সাগর মন্থন করিতেছেন । 


৩এমশী রসনিত ॥ 


এখন তিনি পৈতৃক জমিদারীর সামান্য আয়ে জীবিক! 
নির্ববাহ করিতেছেন। ভাই দুইটি চাকরী লইয়া তাহাকে ত্যাগ 
করিয়াছেন। ছোটজন ডাক্তারী করিয়া বিস্তর টাক! উপার্জন 
করেন বটে, কিন্তু ততসমস্ত স্বীয় বিলাদিতায়ই খরচ করিয়া 
ফেলিতেছেন ; বড় ভাইকে সাহায্য করা, বা বাড়ী, সম্পত্তি 
করিবার দিকে তীহার একবারেই মনোযোগ নাই। সবডিপুটী 
সাহেব ত এখন নিজের লইয়াই ব্যস্ত । 

কায়কোবাদ সাহেবের বই ও পত্রিকা পাঠে বড়ই আগ্রহ, 
এবং তিনি খুবই উৎদাহী লোক । ৫৭ খানি "নানক পত্রিকা 
এবং ৪1৫ খানি সান্তাহিন্ত কাগজ সর্বদাই তাহার টেবিল 
শোভা করিয়া থাকে । এইজন্য গ্রামের বুলোক সর্বক্ষণ 
ট্রাহার বৈঠকখানায় কাগজ পড়িতে আনিয়! থাকেন। সমাগত 
লোক তাহার হাসিমাখা মুখের আদর অভ্যর্থনায় এবং খোশ 
গল্পে ও পান তামাকে পরম পর্রিতোষ হইয়া! বাড়ী গমন করেন। 

কায়কোবাদ সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে, পূর্বদিকে পুক্ষরিণী, 
পুক্ষরিণীর দক্ষিণ পারে জুন্নাল্ল সনস্েদি। ইহা তীহার 


পৈতৃক কীর্তি। মস্জেদে অজান দিতে ও নামাজ পড়াইতে 
একজন হীলেতী আাহিহীচিন। ল্ীলভী উকিল জী 


্ আশ রসি 


উপযুক্ত লোক। তিনি প্রথমে মধ্যবাঙ্গালা পাশ করিয়া তৎপর 
মাদ্রাসা পাশ করিয়াছেন। মাদ্রাসায় তিনি ইংরেজীও 
শিখিয়াছেন । 

কায়কোবাদ সাহেবের যত্বে তীহার বাটীতে একটি মিডেল 
মাদ্রাসা-স্কুল স্থাপিত হইয়াছে । সাত বওসর যাবৎ ইহা স্থুঢারু- 
রূপে চলিতেছে। পূর্বেবাল্লিখিত মৌলভী সাহেব এই মিডেল - 
মাদ্রাসা-স্কুলের হেড মৌলভী ; এবং তৃতীয় শ্রেণী পর্যান্ত পড়া, 
মাইনার পাশ গ্রামের এক ব্যক্তি সেকেণ্ড মৌলভী । হেড্‌ 
মাষ্টার হেড্‌ পণ্ডিত, সেকেওু মাষ্টার সেকেণ্ড পণ্ডিত সকলেই 
গ্রামস্থ মুসলমান । ছাত্র সংখ্যা ছুই শত | ছাত্র_ হিন্দু মুসলমান 
উভয় জাতীয়; মুসলমান ছাত্রের সংখ্যাই অধিক। পুকুরের 
পূর্ববপারে টিনের প্রকাণ্ড ঘরে স্কুল। মস্জেদের সঙ্গিকটে স্কুল 
থাকায়, মুসলমান ছাত্রের সকলেই মস্জেদে একত্র মিলিয়া 
উপাসনা করিতে পারে । মৌলভী সাহেবদয় যত্ব করিয়! প্রত্যেক 
ছাত্রকেই নামাজ শিক্ষা দিয়াছেন। 

এই গ্রামে ছুইটি মাইনার স্কুল, একটি মিডেল মাদ্রাসা স্কুল, 
এবং ছুইটি ব্রালিন্কা ল্রিদ্যালস্্ । বালিকা বিদ্যালয় একটি 
বিপিন বাবুর বাড়ীতে, অপরটি কায়কোবাদ সাহেবের বাড়ীতে 


৩?%শ সনি 


এই স্কুলটি আন্দর-মহলের প্রায় সংলগ্ন। শিক্ষক দুইজন )- 
একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত, আর একজন বৃদ্ধ মৌলভী । স্ব,লটি মুসল- 
মান পাড়ায় বলিয়া, সত্তরটি ছাত্রীই মুসলমান । স্কুলে মধ্যবাঙ্গাল! 
পর্য্যন্ত বাালা শিক্ষা দেওয়! হয়, এবং কোরান-শরীফ ও উদ, 
কেতাবাদি পড়ান হয় । 

২. কায়কোবাদ সাহেবের তিন পুক্ত্র তিন কন্যা । জ্যেষ্ঠ ছেলে 
ঢাকায় তাহার মাতামহের নিকট থাকিয়া ইংরেজী পড়িতেছেন ; 
মধ্যমটি মিডেল মাদ্রাসা-স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে এবং ছোটটি 
চতুর্থ ঞ্রেণীতে পড়িতেছেন । কন্যা ছুইটির মধ্যে জ্োষ্ঠাটি নিন্গ- 
প্রাইমারী হইতে ন্বন্ভি রাখিয়া মধাবাঙ্গলা পাশ করিয়া স্থৃপান্রে 
বিবাহিতা হইয়াছেন । মধ্যমা লতিিক্কুল্েছ। প্রথম শ্রেণী, 
এবং কনিষ্ঠ। হায়াতুন্নেছা নিন্সপ্রাইমারী পড়িতেছেন। লতিফু- 
ন্নেছাও তাহার জ্যেন্ঠা ভগিনীর ন্যায় নিশ্ন প্রাইমারী হইতে বৃত্তি 
রাখিয়া প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন। 

লতিফুনের বয়স তের বসর। কায়কোবাদ সাহেব এবং 
তীহার বিবী উভয়েই লতিফুনের প্রাইবেট শিক্ষক। বিবী সাহেবাও 
মধ্যবাঙ্গলা উত্তী্ণা ; সুতরাং কন্ঠাকে সযত্তে শিক্ষা দিয়া থাকেন। 
লতিফুন প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করত “অজু” 


্ ?/শ রিনি 


করিয়া ফজরের নামাজ সম্পন্ন করেন। কোন দিন লতিফুন 
মাতার সঙ্গে, আবার কোন দিন বা একাকিনীই আপন কামড়ায় 
নামাজ পড়েন। বর্তমান বৎসর প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছেন 
বলিয়া সর্ববদা নিয়মিত কোরান-শরীফ পাঠ করিতে অবসর প্রাপ্ত 
হননা। কিন্তু পূর্বেব কদপি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না। 
যাহা হউক, নামাজ সমাপান্তে লতিফুন অধ্যয়নে বসেন । নয়টা” 
পর্যন্ত পাঠে নিরত থাকেন । ও 

কায়কোবাদ সাহেবের ছুইটি বাদী ও দুইটি গোলাম আছে। 
তাহার! প্রত্যেকেই নামাজ পড়ে। বাঁদী দুইটি প্রত্যুষে নিজ্র! 
হইতে উঠ্িয়াই নামাজ পড়িয়া বৃহ আঙ্গিনা এবং ঘর কয়টি ও 
দালান দুইটি ঝাড়, দিয়! তৎপর ডেগ ডেগচি প্রভৃতি মাঁজিয়া 
ফেলে । তারপর পুকুর হইতে কলসীগুলি জলপুর্ণ করিয়া 
পাকশাল! সারি সারি সাজাইয়া, প্রত্যেক ঘরে, প্রত্যেক 
কামরায় এক একটি কলসী রাখিয়া আসে। অতঃপর মাছ, 

ংস, তরকারী কাটা কুটা করিয়া মসলা পিষিয়া লয়। 

লতিফুন নয়টা বাজিলেই রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া প্রজ্বলিত 
উনানে পাক চড়াইয়া দেন, এবং দশটার মধ্যেই পাক শেষ 
করিয়া ফেলেন। 


ওল রসি 


লতিফুন সন্থ্ান্ত লোকের স্থুখী কন্যা হইলেও, এবং 
শৃহকার্ধ্ের জন্য ছুইটি উপযুক্তা দাসী থাকিলেও, তিনি নিজ 
হাতে রন্ধন করেন) লতিফুন তীহার গুণবতী মাতার নিকট 
এই সুন্দর, স্থুসঙ্গত অভ্যাসটি শিখিয়াছেন। পাক কাধ্যে 
লতিফুন অসাধারণ অভ্যস্ত । সর্বববিধ পাকই তিনি সর্ববা্গ 
'্ুন্দর করিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন। লতিফুনের পিতা মাতা, 
ভাই ভশ্মী, গকর চাকরাণী_সবই হার হাতের পাক খাইতে 
অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

রন্ধন হইয়া গেলে, লতিফুনের মা নিজে দেখিয়া সকলকে 
আহার করান। এদিকে মৌলভী সাহেব, লতিফুনের ছুইটি 
ভাই স্মানান্তে আহার করিয়া স্কুলে চলিয়া যান। লতিফুনও 
পাক শেষ করিয়াই ছোট ভগ্মীটিকে লইফ্জা আন্দর পুক্করিণীতে 
অবগীহন করিয়া ছুইবোনে আহারে বসেন। এগারটার পূর্বেই 
তীহার৷ স্কুলে উপস্থিত হন। 

নামাজ পড়িবার জন্য এক্টা বাজিতেই বালিকা! বিদ্যালয় ও 
মিডেল মাদ্রাসা-স্কুল ছুটী হয ; বালকেরা মস্জেদে নামাজ পড়ে, 
এবং বালিকার! লতিফুনের সঙ্গে তাহার পরিষ্কার কামরায় নামাজ 
সমাপন করে; দেড়টার সময় ঘণ্টা বাজিলেই স্কুলে চলিয়া যায়। 


রি ও/গশ রসনিত 

চারিটার সময় ছুটী হইলে লতিফুন মৌলভী সাহেবকে এবং 
পিতা ও ভাই দুইটিকে ফিত্নী, জর্দা, ক্ষীর, মোহনভোগ প্রভৃতি 
যখন যাহ প্রস্তুত হয়, তাহাই তাহাদিগকে জল খাবার দিয়া, 
নিজেও মাতা, ভগিনী ও চাকরাণীদিগকে লইয়া জলযোগ করেন। 
এই জল খাবার চাকরাণীরা প্রস্ত হ করে, এবং লতিফুনের মাতা 
এক খানি চৌকিতে বসিয়া! দেখাইয়া! দেন। কিন্ত স্কুল বন্ধে” 
প্রত্যেক শুক্রবার লতিফুন জল খাবার নিজ হাতে প্রস্তুত করেন। 

অতঃপর আসরের নামাজ পড়িয়া লতিফুন উইল ও সেলাই- 
য়ের কাজ করিতে বসেন। গ্রীন্মের সময় আন্দর মহলের পুকু- 
রের ধাধা ঘাটে, বকুল গাছের নিম্নে বসিয়া এই সব কাজ 
করেন। নানা রঙ্গের উইল দিয়া লতিফুন স্থন্দর সুন্দর টুপী 
তৈয়ার করেন; আর পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজন সকলেই 
অতি আগ্রহের সহিত লতিফুনের সেই টুপী লইয়া আপন আপন 
শিরোশোভা বর্ধন পুর্ববক আনন্দ প্রকাশ করেন। লতিফুন 
আপন হাতে জাম সেলাই করিয়া পিতা ও ভ্রাতাদিগকে পরিধান 
করান । উইলের ফুল, লতা অঙ্কিত ফেম গুলিতে লতিফুনের 
পরিক্ষার কামরা কতই না মনোহর দেখায় ! তীহার কামরার 
পরিপাটী দেখিলে প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। 


৩7/শ 2৯০৮ ১১. 
সন্ধ্যার পূর্বেবই একটি চাকরাণী আবার বাড়ী ঘর বেটাইয়া 
তৈজসপত্র মাজিয়া ফেলে. অপর চাকরাণীটি পাকশালা পরিচ্ছন্ন 
করিয়া কলসী গুলিতে জল ভরিয়া রাখিয়! দিয়া মাগরেবের নামাজ 
পড়ে। লতিফুনও নামাজ পড়িয়া পাঠে মনোনিবেশ করেন। 
ওদিকে এক চাকরাণী উনান ধরাইয়া ভাত চড়াইয়া মসলা 
পিযিতে বসে; অপর জন ব্যপগ্তন তরকারীর বন্দোবস্ত করিতে 
প্রবৃত্ত হয়। সব প্রস্তুত হইলে, লতিফুন পাকগৃহে প্রবেশ 
করিয়া রন্ধন করেন। রীধা হইয়া গেলে, তাহার মাত! গিয়। 
বহির্ববাটীতে ভাত পাঠাইয়া দেন; তথায় কারকোবাদ সাহেব 
আপন পুক্রাদিসহ মৌলভী সাহেবকে লইয়া আহারে বসেন। 
অতিথি অভ্যাগত থাকিলে, তীহারাও একত্র বসিয়া ভোজন 
করেন। কায়কোবাদ সাহেব বড়ই অতিথি ভক্ত । ছুইবেলা 
অতিথ অনুসন্ধান করিতে মস্জেদে ২৩ বার লোক পাঠান, ইহা 
আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। ইহাদের আহার সমাপ্ত 
হইলে, চাকর ও গোলামদের জন্য ভাত পাঠাইয়া বিবী সাহেবা 
লতিফুন, হায়াতুন ও চাকরাণীদিগকে লইয়া! ভোজন করেন। 
লতিফুন এশার নামাজ পড়িয়া আবার পড়িতে বসেন | এই 
সময় কায়কোবাদ সাহেব আসিয়া লতিফুনকে পড়া বুঝাইয়া ও 


১২ শি রসসি 


অন্ক কষিয়! দিয় যান। বিবী সাহেবা সকল সময়েই লতিফুনের 
পার্থে থাকিয়। সাহায্য করেন। বারট। পর্য্যন্ত লতিফুন পড়া 
শুন! করিয়া, ভার পর নিদ্রা যান। 

এই গেল লঙিফুনের নিয়মিত দৈনিক কাজ। লতিফুন 
পিত। মাতা ও গুরুজনকে অতিশয় ভক্তি করেন; এবং কনিষ্ঠ 
ভাই ভগ্মীদিগের সকল আব্দার সহ করিয়া প্রাণের সহিত -ক্লেহ 
করেন। স্কুলের বাপিকাদিগকে আপন তন্মীর ন্যায় ভালবাসেন । 
সকলের সহিত প্রসন্নচিন্তে হাস্তমুখে কথা বলেন। বালিকা যেন 
সরলতার অপূর্ব অপ্সরী ! 

লতিফুন সর্ববগ্ডণের আধর। এই আদর্শ বালিকা ধাহার 
গৃহ আলোকিত করিবে, তীহার গৃহ উচ্জ্বল হইবে, চিত্তবৃত্তি 
অসাধারণ তি তি লাভ করিবে, এবং তাহার জনক জননী, ভাই 
ভগ্নীও অপূর্বব সুখী হইবে। হার! এমন লক্গনীরূপিণী কন্ঠা 
ছাড়িয়া কায়কোবাদ সাহেব কিরূপে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবেন ! 

সন্্রান্ত মধ্যবৃত্ত লোক যদি স্বস্ব বালিকাদিগকে কায়কোবাদ 

সাহেবের প্রাণ লইয়া লতিফুন্নেছার মত গড়িয়া তুলেন, শিক্ষিত 

_ করেন, তবে পতিত মুসলমান সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। 
অহে৷ ! আমরা কবে সেই পুণ্যযুগ দেখিতে পাইব! 


পতিব্রতা রহিমা খাতুন । 


ক্ুবৃহাতদিগের আবির্ভাবে জাতীয় ইতিহাস গৌরবান্থিত হয়। 
তাহাদের অনুকরণে ও পদানুসরণে জাতীয় মহত্ব ও অতিলৌকিক 
ভাবের বিকাশ হয়। ভারতীয় নারী স্বেচ্ছায় পতিচিতায় দগ্ধ 
হইয়া পতিতক্তির উজ্জ্বল আদর্শ দেখাইয়াছেন; সীতা, সাবিত্রীর 
ন্যায় সতী সে আদর্শে রং ফলাইয়া উহাকে আরও মনোরম 
করিয়াছেন। যে সকল পাঠক সেই সমুদায় নিখুঁত চিত্র পাঠ 
করিয়াছেন, দেবী রহিমা খাতুনের কাহিনী তীহাদের চোখেও 
অত্যাশ্চর্ধ্য ঘটনা বলিয়া অনুমিত হইবে। 

তুরস্কের অন্তর্গত সিরিয় প্রদেশে মহাপুরুষ আইউব নবী 
জন্ম গ্রহণ করেন। অপরিমিত ধন-রত্ব ও অশেষ সব্গুণ 
প্রযুক্ত সেকালে তিনি একজন সন্মানিত ও কৃতী পুরুষ বলিয়া 
গণ্য ছিলেন। লিখিত আছে, তীহার ধন-রত্বের পরিমাণ এত 
ছিল যে, তাহার হিসাব কর! বাইত না এবং উদ্তর, হস্তী, অশ্ব, 
গবাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও চল্লিশ সহত্রের অধিক ছিল; 
আর এঁ সকলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংখ্যাতীত চাকর নফর 
নিয়ত তীহার দ্বারে বিষ্মান থাকিত। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, 


্ ৩ রসদিট 


বান্ধব ও প্রতিবেশী মণ্ডলীর হাস্য কোলাহলে ত্তীহার ভবন 
আনন্দ মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। নবীবর যেমন অশেষ 
সম্পদ ও যশ লাভ করিয়া ইহলৌণিক কৃতার্থত। অর্ভনে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, তেমনি আবার নানারূপ পুণ্য অনুষ্ঠান বারা 
পারলৌকিক কল্যাণসাধনেও সতত যত্বুপর ছিলেন। তিনি 
নিয়ত দশজন ক্ষুধার্থকে অন্ন জল না দিয়া কখনও পানাহার 
করিতেন না এবং দশজন বন্ত্রহীনকে/ বস্ত্র না দিয়া নিজে 
উত্তম বসন পরিধান করিতেন না। আতিথ্যপ্রিয়তার জন্য 
আইউব নবীর যশোগীতি সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তীহার 
দানশীলতায় প্রতিদিন অসংখ্য অতিথি প্রচুর পরিমাণে পানাহার 
করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইত। তিনি সর্ববদা নির্জনে উপাসনা 
করিতেন, এবং স্মিরচিত্তে ধর্ম শাস্ত্রের আলোচনা করিতে তাঁল- 
* বাসিতেন। শত শত পাঠক ও উপাসক, তাহার অন্নবন্ত্ে 
প্রতিপালিত হইয়া তাহার তবন সর্নবদা মুখরিত করিয়৷ রাখিত। 
গৃহপালিত পশুর আনন্দ ধ্বনিতে, কবি ও পাঠকের গীতি 
কবিতায়, বন্ধু বান্ধব সেবক ও উপাসকের হাস্য কোলাহলে 
তীহার ভবন এক ন্তুখ-নিকেতন বলিয়া প্রতীয়মান হইত। 
মহাপুরুষ আইউব নবী ক্রমে ঢারিজন ললনার পাণি গ্রহণ করেন। 
নিবন্বী ল্লহিন্না৷ তাহাদের মধ্যে সর্ববকনিষ্ঠা। 


অর্শ বর্পণিত ১৫ 


ম্যায়, ধর্ম ও কর্তৃব্যনিষ্ঠায় আইউব নবীর চরিত্র উন্নত ও 
গৌরবান্িত ছিল। * বিপদই মানুষের পরীক্ষাস্থল। মহাপুরুষ 
আইউব এইরূপ বিপদাগ্লিতে পতিত হইয়া স্থিরচিত্তে কর্তব্য 
পালন করিয়াছিলেন যে তিনি “সহিধু৮” এই অতি বড় সন্মান- 
জনক উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। 

বিধির অলক্ষ্য ইঙ্জিতে আইউবের পূর্ণ ধন-তাণ্ডার ক্রমে শুন্ত 
হইয়া আসিল। সাধক, উপাসক, বন্ধু বান্ধবের ক্রমে তিরোভাব 
হইতে লাগিল। স্বীয় প্রাপোর অসন্ভাৰ হওয়ায় চারক, 
দাস, দাসী একে একে সকলেই তীহাকে পরিত্যাগ করিল। 
প্রভুর শোচনীয় দশা দর্শন করিয় শিষ্যগণ স্থানান্তরিত হইল । 
আহারের অভাবে সকল পশু দুর্বল হইয়া পড়িল এবং একে 
একে বিনষ্ট হইতে লাগিল। হাস্ত কোলাহলে মুখরিত আনন্দ 
ভবন নিরারন্দ শ্মশানের স্তায় হইয়া উঠিল। নবীবরের পুক্র 
কন্যাগণ সকলেই বিষ্তা শিক্ষা করিত। একদা মন্দিরের ছাঁদ 
ভগ্ন হওয়ায় সকলেই এক সঙ্গে প্রাণ হারাইল। দগ্ধচিত্ত 
আইউব চারিজন সহধর্টিণীসহ ভবিষ্যদ্‌ বিপদ আলিঙ্গন করিবার 
জন্যই যেন সেই শ্মশানের পাহারা কার্যে নিযুক্ত রহিলেন। 

অভাবনীয় দারিদ্রতা, প্রাণাধিক পুক্র কন্যাগণের আকম্মিক 


১৬ ৩ রম 
মৃত্যু ভবিষ্যদ্‌ বিপদের সুচন! মাত্র। বিবী রহিমা এই বিপদে 
মুহমান হইলেও অত্যাশ্চধ্য ভাবে আত্মদমন করিয়া! শোকদগ্ধ 
স্বামীর শোকাপনোদনে সচেষ্ট রহিলেন। 

যত ঝঞ্জা বাতাস এতদিন হৃদয়েই বহিয়া ছিল, ক্রমে শরারের 
উপর উহার প্রভাব আরস্ত হইল। নবীবর পীড়িত হইয়া পড়ি- 
লেন, তীহার সর্ববাঙ্গে এক প্রকার ভয়ানক স্ফোটক উদ্ভংত হইল? 
এবং অল্পদিন মধ্যেই পাকিয়া বাওয়ায় উহ! হইতে ওয়ানক দুর্গন্ধ 
পৃয নির্গত হইতে লাগিল । তিনি স্ফোটক যন্ত্রণায় অধীর হইয়৷ 
শব্যাশায়ী হইলেন। স্বেচ্ছায় পার্শ পরিবর্তনের শক্তিও তাহার 
রহিল না। এদিকে ন্ফোটকের গন্ধও ক্রমে গৃহসীমা অতিক্রম 
করিয়া পল্লীময় ব্যাপ্ত হইল। যে সকল সহ্দয় প্রতিবেশী 
প্রতিদিন তাহাকে দেখিতে আসিতেন তীাহারাও ক্রমে তাহা বন্ধ 
করিলেন। এমনকি তীহার অন্য তিন স্ত্রীও ভীহার নিকট 
আসিতে দা বোধ করিতে লাগিলেন। এই সময় বিবী রহিম 
আত্মবিস্মৃগ হইয়া প্রাণপণে পীড়িত স্বামীর শুক্ধার রত রহিলেন। 

তিনি এই অসহ্য দুর্গন্ধ অকাতরে সম্য করিয়! স্ফোটক সকল 
প্রতিদিন আটবার করিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। পু, 
দুষিত বমন স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া তাহাকে অন্ত বস্ত্র পরিধান 





আদর্শ রসণিট ১৭ 


করাইতেন; আইউব যখন স্ফোটক-ন্ত্রণায় ছট্ফট্‌ করিতেন,তখন 
স্বীয় বস্ত্াঞ্চলে ব্যজন করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা 
করিতেন ; পথ্য প্রস্তত করিয়া স্বহস্তে আহার করাইতেন। অন্ত 
€কান একার অভাব বাবিপদ উপস্থিত হইতে পারে, এই 
আশঙ্কায় ভীষণ রাত্রিতেও বিবী রহিম! তাহার শধ্যাপার্থে বসিয়। 
*থাকিতেন। ফলতঃ মানব-কলেবরে যাহা যাহা সম্ভব, রহিমা 
তৎসমুদরয় সম্পন্ন করিতে অনুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই, 
চারি বসর কাল অনন্যমনে স্বামী সেবা করিলেন । 
ক্রমে নবীর উত্কট ব্যাধি আরও ভীষণাকার ধারণ করিল। 
স্ফোউক সকল বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং শরীরময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ছিদ্র হইয়া গেল। হস্তপদাদির মাংস সকল পঁচিয়া খসিয়া 
পড়িতে লাগিল। এই সময় তীহার অন্য তিন স্ত্রী তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পিতৃভবনে চলিয়া! গেল। তাহা দেখিয়া 
আইউব রহিমাকেও কহিলেন-_“প্রিয়তমে ! বিধাতা এঅনুষ্টে আর 
কত ক্রেশভোগ লিখিয়াছেন বলিতে পারি না। তুমি এ যাবৎ কাল 
অকাতিরে ষত ক্রেশ ভোগ সহ্হা করিয়াছ, নারীকুলে এত ক্রেশ 
কেহই সহ্য করিতে পারে না। আমি গীড়ার যন্ত্রণায় যগুপরে! 


নাস্তি কষ্ট পাইতেছি বটে, কিন্ত্ত তোমার অনাহার ও অনিদ্রা- 
(২) 


৩ রমনিং 


জনিত কষ্টে ততোধিক ছুঃখানুভব করিতেছি । আমার ইচ্ছা, 

তুমি কিছু দিন পিতৃ-ভবনে অবস্থান করিয়। আত্মক্লেশ অপনোদন 

কর।” পতিপ্রাণা রহিমা স্বৃতকল্প স্বামীর মুখে এই প্রকার 
অক্রতপূর্বব ভীষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইলেন । 

অতঃপর বাম্পাকুললোচনে প্রেমগদগদ্স্বরে বলিলেন, "ম্বামিন্‌ ! 

প্রাণেশ্বর ! চিরসেবিকা দাসীকে আজ এতাদৃশ নিষ্ঠ,র বাক্য. . 
কেন বলিতেছেন, বুঝিতে না পারিয়া প্রাণে বড়ই আর্াত 
পাইতেছি। যদি অভ্ঞতসারে সেবা-শু্রষায় কোন ক্রটি হইয়! 
থাকে, তবে সেবিকাজ্ঞানে এ দাসী কি ক্ষমার যোগ্য হইতে 
পারে না ? দাসীর পক্ষে পিতৃ-ভবন নরকতুল্য । দাসীকে নরক- 
কুখ্ে বিসর্জিজিত হইতে কেন আদেশ করিতেছেন ?” এই 
বলিয়া সতী রহিমা স্বামীর পদতলে লুহ্ঠিত হইলেন, এবং বলিলেন, 
“হৃদয়েশ্বর, শৈশবে পিতার মুখে শুনিয়াছি, পতির চরণতলই 
নারীর স্বর্গঃ পতিসেবাই সতীজীবনের নিত্য ব্রত ও প্রধান 
কর্তব্য । কর্মক্ষেত্র সংসারে পতিই সতীর অবলম্বন । অতএব 
নাথ, পিতৃভবনে গমনের কথা তুলিয়া চির কিঙ্করীকে আর মন্্মা- 
হতা করিবেন না, যত দিন এ দেহে প্রাণ থাকিবে, নাথের চরণ- 
সেবা করিয়া যাইতে পারিলেই দাসী আপনাকে পরম কৃতার্থ 


৩৪দশ রখগিত ১৯ 


জ্ঞান করিবে। প্রাণেশ্বর ! যদি চরণ-সেবায় এ নশ্বর দেহ বিনষ্ট 
হয়, তবে' এ সংদারে দাসীর পক্ষে তাহা অপেক্ষা স্থুখের বিষয় 
আর কিছুই নাই। নাথকে এ অকথ/ছুরবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া 
কোন্‌ প্রাণে পিতৃ-গুহে স্বখভোগ করিব? দাসীর পক্ষে সে 
স্থুখ ভয়ানক নরক-মন্ত্রণা হইতেও ভয়াবহ ।” নবীবর আইউব 
, পতিমাত্রসার সাধ্বী রহিমার এই প্রকার অস্বৃতময় বাক্যাবলী 
অবণ করিয়। আর দ্বিরুক্তি বা আপত্তি করিলেন না, ভগবানের 
নামান্থৃত পান করিয়া অসহনীয় অবস্থায়ও স্বর্গীয় সুখ অনুভব 
করিতে লাগিলেন । 
কালক্রমে আইউব নবীর গলিত মাংসে এক প্রকার বিষকৃমির 
উত্তৰ হইল। অপরিসীম সহিষুত। গুণে তিনি এযাবহ ভয়ানক 
রোগ-যন্ত্রণ! নীরবে সহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে বিষ- 
কৃমির ভয়ানক দংশনে একবারে অধীর হইয়! উঠিলেন। অসহ- 
নীয় যন্ত্রণায় তিনি ভয়ঙ্কর চীৎকার আরম্ভ করিলেন। এই 
সময় প্রতিবেশিগণ তাহার গলিত দেহের ছূর্গন্থে ও গগনভেদী 
চীৎকারে রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া, তাহাকে কোন দূরবর্তী স্থানে 
ফেলিয়৷ দিবার পরামর্শ করিল। পতিপ্রাণা রহিম! প্রতিবেশি- 
গণের এই নিদারুণ মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া স্বামীশোকে অধীর 


টি আশ রসি 


হইলেন। অসূর্ধ্যম্পশ্ট' সতী নারী জনে জনের পায়ে ধরিয়া কত 
অনুনয় বিনয় করিলেন, তথাপি কেহ তীহার প্রাণের ব্যথা 
বুঝিল না, সতীর কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। এক 
প্রকার বাশদোলায় আরোহণ করাইয়া! লোকে তীহাকে অন্য 
গ্রামে ফেলিয়া আসিল। আদর্শ সতী রহিমাখাতুন লোকলজ্জা 
তুচ্ছ করিয়া ছায়ার স্যায় তীহার অনুগমন করিলেন। সেখানের . 
লোকেরাও তীহার গলিত দেহের অসহনীয় গন্ধে ও ভয়ঙ্কর 
চীৎকারে অস্থির হইয়! তাহাকে ্রামান্তরে পরিত্যাগ করিল। 
কথিত আছে, মহাপুরুষ আইউব এইরূপে ক্রমে সাতটি গ্রামে 
পরিত্যক্ত হইলেন। পতিভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সতীরূপিণী 
রহিমাও মর্মস্পর্শী চীুকারে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। 
অশেষ-স্খ-সম্পদের অধিকারী নবীবর আইউব শেষে গ্রামের 
অধিবাসিগণ কর্তৃক এক জনশুন্ত প্রান্তরের তরুতলে বিসর্জিত 
হুইলেন। স্ুখছুঃখের সমাংশভাগিনী রহিমাও তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে সেই ভীষণ প্রান্তরে নির্বাসিত হইলেন । 

অলৌকিক পতিভক্তির ন্যায় অসাধারণ মিতব্যয়িতাও 
রহিমার চরিত্র অলস্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। পতি তাহাকে 
সম্পদকালে যাহা বাহা দিয়াছিলেন, বর্তমান কালের স্ত্রী 





আগগশী রখসিট নু 


লোকগণের ন্যায় তিনি তৎসমুদয় ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বহু দিবসাবধি স্বামীর উত্কট পীড়া- 
নিবন্ধন লোকালয়ে থাকিতেই তৎসমুদয় নিঃশেধিত হইয়াছিল 
অসহায় অবস্থায় রিক্ত হস্ত হইয়া তিনি দশদিক শুন্য দেখিতে 
লাগিলেন । ছুই দিন পর্ধান্ত পথ্যাির কোনই সংস্থান করিতে 
না. পারিয়া ব্যাধিগ্রন্ত স্বামীর জন্য আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। 
অবগুষ্টনবতী রহিমা স্বামীর প্রাণ রক্ষার্থে তৃতীয় দিবস 
ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিলেন | তিনি চতুঃপার্শস্থ গ্রাম ঘুরিয়া 
তিদিন যাহা পাইতেন, শাহাতে কোন প্রকারে স্বামীর 
সংস্থান হইত। 
একদা রহিম! সমস্ত দিন লোকালয়ে ঘুরিয়৷ কিছুই পাইলেন 
না, সন্ধ্যার অব্যবহিত প্রাক্কালে এক গৃহস্থবাড়ীতে উপস্থিত 
হইলেন। গৃহকর্তা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তদীয় স্ত্রী 
গৃহপ্রাজনে বসিয়। স্বীয় অদীর্ঘ কেশদাম বিন্যাস করিতেছিল। 
রহিমা তাহাকে বলিলেন--“মা, আমার স্বামী বহুদিন যাব 
ভয়ানক রোগে কাতর । আমার ভিক্ষার উপর তাহার জীবন 
নির্ভর করিতেছে । আজ সারাদিন ঘুরিয়া আমি কিছুই পাই 
নাই। যদি আপনি দয়া করিয়া কিঞ্চি€ ভিক্ষা প্রদান করেন, তবে 


৩দশ রনি 


তদ্দারা তীহার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে।” অতিলম্িত কেশ- 
দামে রহিমার মস্তক ভূষিত ছিল। ছুষবুদ্ধিগৃহস্থ-রমণী তজ্জন্ 
প্রলুদ্ধ হইয়া বলিল--ণ্যদি তোমার কুস্তলরাজী আমায় কর্তৃন 
করিয়! দিতে পার, তবে তোমাকে এক সপ্তাহের উপযোগী 
ভিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি।” রহিম! বিনয়সহকারে কহিলেন, 
“মাতা, ইহা আমার স্বামীর সম্পত্তি, ইহাতে আমার কোনই : 
অধিকার নাই। বিশেষতঃ তিনি উথান-শক্তি-রহিত, এই কেশ- 
গুচ্ছ অবলম্বন করিয়! দৈনন্দিন উপাসন! কার্য্য সম্পন্ন কবিয়া 
থাকেন। আপনাকে ইহা কর্তন করিয়া দিলে ভ্রীহার উপাসনার 
ব্যাঘাত হইবে। অতএব মাতঃ আপনি এই অকিঞ্তিকর 
কেশগুচ্ছের আশা পরিত্যাগ করুন।” পাষাণময়ী রমণীর মন 
কিছুতেই বিগলিত হইল না। অতি কর্কশস্বরে সে কহিল,_- 
“আমি তোমার ও সব বাজে কথা শুনিতে চাহি না, যদি তুমি 
আমার ইচ্ছা! পূর্ণ কর, তবে আমিও তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর 
করিব” নিদারুণ অপমান ও দ্বণায় রহিমার বাক্শক্তি রহিত 
হইয়া গেল; মুহূর্ত মধ্যে স্বামীর অসহনীয় যন্ত্রণা ও উপবাস-ক্রেণ 
স্মরণ করিয়া আত্মক্ষোভ বিন্তৃত হইলেন। এক মুষ্তি ভিক্ষার 
জন্য পাঁষাণী রমণীর অন্ঠায় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রমণী নিজ 


শী রশি? ্ 
হস্তে বিবী রহিমা খাতুনের ভ্রমরকৃষ্ণ কুস্তলরাজি কাটিয়া লইল, 
এবং শঠতা পূর্বক তাহাকে এক সপ্তাহের ভিক্ষার পরিবর্তে 
মাত্র এক দিনের ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিল। 
এক দিনের ভিক্ষা লইয়া যুণ্ডিতকেশ রহিম! খাছুন স্বামী 
সকাশে উপস্থিত হইয়া, অন্ন প্রস্তত করিয়া! তাহাকে খাওয়াইলেন। 
: . রহিমা এইরূপ অসহনীয় অপমান ও নিদারুণ ক্লেশ পরম্পরা 
অল্লানচিত্তে সা করিয়া অষ্টাদশবর্ষ কাল অনন্যমনে স্বামী-সেবা 
করিয়াছিলেন, এক দিনের জন্যও তাহাতে রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন 
নাই, এবং নিজের স্ুখসম্পদের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। 
অষ্টাদশ বর্ষ পরে দয়াময়ের অসীম অনুগ্রহে নবীবরের 
পীড়ার উপশম আরম্ত হইল। মেঘমুক্ত শশীর ন্যায় তিনি দিন 
দিন নবশ্লী। ধারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিষকমির দংশন 
নিবারণ হইল, এবং ক্ষত স্থান সকল নবমাংসে পূর্ণ হইতে লাগিল। 
ফলতঃ বসন্তাগমে তরু যেমন নব-পল্পব-পুষ্পে বিভূষিত হয়, 
তিনিও সেইরূপ দিন দিন হারাণে! শরীর পুনঃ লাভ করিতে 
লাগিলেন। তদ্দর্শনে রহিমার আর আনন্দের সীম। রহিল না। 
নবীবর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলে তাহাকে লইয়া সতী 
পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন ৷ 


ভারতেশ্বরী সুলতান! রিজিয়] | 


জীন্্ধাশালিনী, সৌভাগাশালিনী এবং সৌন্দর্য ও গুণে: 

বিশ্ববিমোহিনী সুলতানা জিজিস্া যেমন বিশাল ভারতের 
অধীশ্বরী ছিলেন, তেমনি রমণীকুলের কিরীটিনী ছিলেন। দিল্লীর 
সংআট্‌ স্থুলতান আলত্াম্নাস্ন সুলতানা রিজিয়ার 
পিতা। তিনি বিচক্ষণ কর্্পটু স্থচতুর নরপতি ছিলেন। স্থুলতান 
আল তামাস দাসরাজা, এবং দাসরাজাদিগের মধো তিনিই 
নানাবিধ গুণে শীর্বস্থানীয় ছিলেন। আলতামাস পঁচিশ বর্ষ বয়ঃক্রম 
কালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাল্যকালে তিনি 
দাসরাজ কুতুবুদ্দিনের দাস ছিলেন, এবং অবশেষে সৌভাগ্যের 
সীমায় পদার্পণ করিয়া কুতুবুদ্দিনের এক কন্যাকে বিবাহ করেন । 
কুতুবের মৃত্যু ঘটিলে আলতামাস ছিলীল্ সিৎহাস্ন্ন 
অধিকার করিয়া বসেন। এই সময় বঙ্থৃতিস্থাল্ল খিলিজ্লি 
বাঙ্গালা দেশ শাসন করিতে ছিলেন । 


৩ম রনি ৪ 
স্থলতান আলতামাস স্বর্গারোহণ করিলে, তদীয় পুক্র রুকু- 
নুদ্দিন সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি শীসন- 
কার্যে অপটু প্রতিপন্ন হইলে, ১২৩৬ খুষ্টাব্দে তদীয় কনিষ্ঠা 
ভগ্রী রিজিয়াকে সিংহাসন প্রদান কর! হয়। রুকুনুদ্দিন 
মাত্র সাত মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
: , রাজরাজেশ্বরী রিজিয়া ভিন্ন আর কখনও কোন রমণী দিল্লীর 
সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। সর্ববগুণালঙ্কতা রিজিয়ার 
জীবনীর ইহাই বিশেষত্ব! ইহাই গৌরব !! 

এীতিহাসিকগণ এইরূপে স্থুলতানা রিজিয়ার গুণকীর্তন 
করিয়া ইতিহাসের কলেবর অলঙ্কঁত করিয়াছেন ।-__-. 

_-্তীহার (স্থলতানা রিজিয়ার ) পিতা আলতামাস যখন 
দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতেন, তখন তিনি কন্যা রিজিয়ার হাতে 
দিল্লীর ভার অর্পণ করিয়া যাইতেন। আলতামাস বলিতেন যে, 
-_রিগিয়া পুরুষের প্রাণ ও বুদ্ধি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, 
এবং কন্থা রিজিয়া কুড়িটি পুক্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর |” 

_্তিনি রানী হইয়া প্রায় তিন বগুসর কাল, দৃঢ়হস্তে 
ও স্থশৃঙ্খলরূপে রাজকাধ্য পরিচালনা করেন। তিনি অন্যান্য 
সন্তান্ত মুসলমান মহিলাদিগের ন্যায় অবগুষ্ঠন করিতেন না। 





রী ৩৪দশী রসনিট' 


পুরুষের পরিচ্ছেদে দিল্লীস্থিত আফ্গান স্থুলতানদিগের সিংহা- 
সনে উপবিষ্ট হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ্য লালে কার্ধ্য কর্ম 
দেখিতেন, এবং সাক্ষাৎকার কামনায় যে কোন পুরুষ তীহার 
সমীপে উপস্থিত হইত, তাহার সহিতই দেখা সাক্ষাৎ ও 
বাক্যালাপ করিতেন ।” 

মহারাণী ছিজিয়া জনৈক আবিসিনীয় ব্যক্তিকে প্রধান 
সেনাপতির পদ প্রদান করিলে, রাজদরবারের সমস্ত সম্ত্ান্ত 
আক্গান ক্রুদ্ধ হইয়া রিজিয়ার সর্বনাশ সাধন করিতে 
যত্বুতুপর হন। এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়৷ তিনি স্বীয় মস্তকে 
বিপদ আহ্বান করেন, এবং স্ব সম্প্রদায়ের বিষনয়নে পতিত হুন। 
ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহী্দল প্রবল হইয়া উঠিলে, তিনি আত্মরক্ষার্থে 
তুর্কজাতীয় এক সর্দারের ধন্মপত্ী হইতে বাধ্য হন। বিদ্রোহী গণ 
যুদ্ধ বাঁধাইয়৷ দিলে, তুর্কী সর্দার অকুতেভয়ে যুদ্ধ করিয়াও 
ভাগ্যলিপি খণ্ডন করিতে পারেন নাই; যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী স্ত্রী উভয়েই তীহারা নিহত হন। 
এইরূপে ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধীশ্বরী স্থলতান| রিজিয়! 
শোচনীয়ভাবে অকালে স্বর্গারোহণ করেন । 


বিদুষী গুলবদন বেগম । 


স্ু্ুসলমানদিগের স্থখ-সৌভাগ্য, যশ-কীস্তি, সন্্রম-গৌরব, 
আচার-ব্যবহার, তীহাদের ধর্ম্মভাবায় ও জাতীয় ভাষায় নিবদ্ধ 
থাকায়, আরবী পারসী অনভিজ্ঞ অপর জাতির নিকট তাহা 
অর্গল বদ্ধ। যত দিন সেই সমস্ত.বিবরণপুর্ণ ইতিহাস বঙ্গভাষায় 
সঙ্কলিত না হইবে, তত দিন তীহাদের জাতীয় কলঙ্ক বিমোচন 
হইবে না । 

অনেকেই অনুমান করেন যে, মুসলমানের। বিদ্া শিক্ষায় 
উদ্াসান ছিলেন । এ কথা সর্বেবব অমূলক । মুসলমানেরা 
বখনই বে দেশের উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছিলেন, 
তখনই তাহারা সেই দেশে আপন আপন জাতীয় ভাষারও 
উৎকর্ষ বিধান করিতে ছিলেন। পৃথিবীর বনু স্থানের বনু ভাষায় 
বহু জ্ঞানরত্ব কুড়াইয়া লইয়া তাহারা জাতীয় ভাষায় সঞ্চর 
করিয়া পুপ্ভতীকৃত করিয়াছিলেন । 

অতঃপর ভারতবর্ষে যে সকল মুসলমান নরপতি আগমন 
করিয়াছিলেন, তীহারাও পারস্য ভাষায় যথেষ্ট উন্নতি বিধান 


২৮ দন রসি 


করিয়/ছিলেন। দিল্লীর প্রাতস্মরণীয় সম্রাট শাহজাহানের পুক্ত 
বু্াল্ল কোলা স্ণেকু কর্তৃক স্মহাভ্ডাল্লতেল্র পার্শী 
অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি (১৯১১) ডাক্তার 
ডেলিসন রস সাহেব পাঞ্জাব ও লাহোর হইতে ছুই খানি প্রাচীন 
পুথি আবিষ্কার করিয়াছেন । এই ছুই খানিও দার! শেকু রচিত 
পারসী পুস্তক । একখানি উপপননিঅদ বিশেষের অনুবাদ । 
প্রায় ছুই শত বৎসরের কথা__ইংরেজের সময় হইতে পাসী 
হীনপ্রভ হইয়া পরিষ্নান হইয়াছে। 

পুর্বে শুধু মুসলমান পুরুষগণই যে বিদ্যা! শিক্ষা করিতেন, 
এমন নহে, তাহাদের অন্তঃপুরের মহিলাগণও শিক্ষা প্রাপ্ত 
হইতেন। প্রত্যেক রমণীই অন্ততঃ পক্ষে সুচারুরূপে ধর্্- 
কর্ম নির্ববাহ করিবার মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। 
ইহা তীহাদের জন্য কঠোর কর্তব্য কর্ম ছিল। অনেক 
রাজকুমারীই বিছুধী বলিয়! ইতিহাসে পরিকীর্তিত হইয়াছেন। 
তন্মধ্যে হিল্লীশ্বল ন্বা্বল্ল স্পাহেল্ল দুহিতা, মহামতি 
সম্মা আবু বল্লেন পিতৃ্স! 'শুলবদ্নন ০লেপঞ্ম 
একটি জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ । গুলবদন বেগম ক্ুন্নান্ভুলনাননা 
নামে তদীয় ভ্রাতা হুমায়ূনের এক উতরুষ্ট জীবনী রচনা 


৩৪%শ রখনি টা 


কারয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি অতি উপাদেয়, এবং ইহার 
ভাষা-সৌন্দর্য্য নিরতিশয় মনোহর । 

এই হুমায়ুননাম। প্রসিদ্ধ এতিহাসিক মিঃ রেভারিজের পত্ী 
১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইহত্লেজীত্তে অন্যুন্বাদি করিয়া মূল- 
পার্সীসহ লগুন নগতল্প প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা 
ইস্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে (রাজকীয় পুস্তকালয়ে) উহার একখানি 

রক্ষিত আছে। 

যে বিদুষীর গ্রন্থ স্থদুর ইউরোপেও উচ্চ সমাদরের সহিত 
আদুত ও অনুদিত হইয়। প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তীহার 
আর বিদ্াব্তার কথা বলা নিশ্রায়োজন । 


সেবারতা৷ জাহানারা বেগম । 


তজ্দগতে ধাহারা অতুল বিভবসম্পন্ন মানবশ্রেন্টকুলে জন্ম 
গ্রহণ কারিয়। দেবছুল্লভি অতুলনীয় স্থখৈশ্বর্ষ্যে লালিতা পালিত 
হন, তীহারা স্বভাবতই বিলাসমোহ, আত্মপরায়ণ, শ্রমবিমুখ, 
আলম্তাতুর, কর্তৃব্যহীন ও শ্রাদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন। সর্ববদ! 
দাসীরাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান না করিলে, শয়ন ব। 
বিশ্রাম কালে ছুগ্ধফেণনিভ কুস্থম সদৃশ কোমল কমনীয় শয্যায় 
আরাম না করিলে, দুর্মুল্য রত্রাভরণে স্থসভ্জিতা না হইলে, হুকু- 
মের অপেক্ষায় শত শত জন ব্যস্তভাবে দণ্ডায়মান না থাকিলে, 
বার মাস সমভাবে অনন্য সাধারণ চবব্য চুষ্য লেহ্য পেয় পানাহার 
ন| করিলে, বড়ই লজ্জার কথা ; তবে আর তিনি মহাঁসৌভাগ্য- 
শালী নরসিংহের দ্ুহিতা নন, বনিতা নন। জগতের এই মোহন্ধন 
মহামন্ত্রে সকলেই দীক্ষিত, সকলেই গৌরবাস্থিতা । কিন্তু 
অপরিসীম ধন এশরধ্য, অতুলনীয় স্ুখস্থচ্ছন্দতা, অভাবনীয় 
মানসন্ত্রম. অসংখ্য রত্বালঙ্কার, অনুপমেয় রাজপ্রাসাদ, অগণিত 
আজ্ঞাবহ দাসী, বনুমূল্য আভরণ, অপূর্বব পধ্যস্ক, আতর বিচ্ছুরিত 
কুস্থমশষ্যা, গোলাপের ন্নানাগার__পৃর্থিবীর মানব কেন, 


৩7শ রসদ রঃ 


স্বর্গের অপ্নরীগণেরও স্পৃহনীয়। এই সমস্ত তৃণব পরিত্যাগ 
করিয়া জ্বাহান্নাল্লা েগন্ন স্ব ইচ্ছায় কারাগারে প্রবেশ 
করিয়া পিতৃসেবা করিয়াছিলেন । সম্রাট পাদশাহ ত বু 
উচ্চের কথা, সামান্য রাজা জমীদারের গৃুহেও যাহা অসম্ভব, 
বিশাল ভারতেশ্দর সআট্‌ শাহজাহানের বিদুষী কন্যা, শাহজাদী 
জাহানারা তাহাই করিয়৷ মরজগতে এক মহান্‌ অক্ষয়কীর্তি 
রাখিয়া গিয়াছেন। খাঁহার সম্মুখে শত শত দাসী সেবা করিতে 
করযোরে উপস্থিত থাকিত, খাঁহার জীবনে মুহূর্তকালের জন্যও 
পরের সেবা-শুত্রীধা করিয়া অভিজ্ঞতা জন্মে নাই; তিনি 
কারাগারের কষ্ট উপেক্ষা করিয়া পিতৃসেবায় নিরত হইয়া কি 
অলৌকিক কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া রমণীকুলের বরেণ্য হন নাই? 
সম্রাট শাহজাহান স্নেহবাৎসল্যতায় বিভষিত ছিলেন। তদীয় 
মহিষী রাজরাঁজেশরী ্নোকমতাজ্কন্মহল অকালে কাঁলকবলিত 
হইলে,সত্রাট্‌ তাহার কয়টি শিশু কুমারও কুমারীকে লালন পালন 
করিয়াছিলেন । বেগম মোমতাজ মহলের ভালবাসায় তাহার 
নিকট সআট্‌ শাহজাহান আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন । স্থতরাং 
শাহ্জাদ! শাহ্জাদীদিগকে তিনি মাতৃত্সেহে প্রতিপালন করিয়া 
ছিলেন, এবং অপত্য.স্বেহে লেখা পড়াও শিক্ষ! দিয়াছিলেন । 


৬ আসন রধনিত 


পাদশাহ্‌ শাহজাহান জাহানারাকে শুধু বিদ্যা শিক্ষা দিয়াই 
নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তীহার রাজনীতি শিক্ষারও বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। বিগ্তা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাহানারা রাজ- 
নীতিতেও পারদর্শিনী হইয়া উঠেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়৷ জাহানারা 
বেগম রাজকার্্যে সর্বদাই পিতার সাহায্য করিতেন। তিনি 
যেমন ন্বিছুন্মী ছিলেন, তেমনই রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। সআটু; 
শাহজাহান এই বুদ্ধিমতী কন্যার পরামর্শ ন। লইয়। কোন কাজ 
করিতেন না। বাস্তবিক জাহানারা দয়াধন্-পরিপুর্ণ রাজনীতি- 
বিশারদ উচ্চহৃদয় মহিলা ছিলেন। 

বেগম জাহানারার পিতৃভক্তি জগতে অতুলনীয়। তাদৃশ 
সৌভাগ্যশীলা, স্থুখ-এশ্বধ্যে লালিতা পালিত রাজবংশীয় 
শাহ্‌জাদীর স্বেচ্ছায় কারাগারের ক্লেশ আহ্বান করা,এবং পিতার 
দুঃখে সমদ্রঃখিনী হওয়া, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সমাজে নিতান্তই 
ছুললভি, এমন ভক্তিশীলা 'রমণী নারীকুলের গৌরববদ্ধিনী। 
রাজনীতি ও পিতৃভক্তিতে জাহানারার গৌরব ন্বর্ণে সোহাগার 
ম্যায় কোমল ও উজ্জ্বল করিয়াছে । 

সম্রাট শাহজাহান সাত বওসর কাল অবরুদ্ধ থাকিয়া 
জীবনলীল৷ সাঙ্গ করিয়া ছিলেন। এই দীর্ঘ সময় জাহানার! 


৩ রনি 


তীহার পার্খে থাকিয়া সকল কষ্ট দুরীভূত করিতেন, এবং 
কায়মনপ্রীণে সেব৷ শুশ্রীষা করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। বড়ই 
কষ্টের সময়, বড়ই দুর্দশার সময় কারারুদ্ধ শাহজাহানকে 
জাহানারা মাতৃন্সেহে যতু করিতেন ; তাহার ছুঃখক্রিষট বেদনা. 
ব্যগ্তক প্রাণে জাহানার! স্নেহসিক্ত ধাত্রীর ন্যায় ভক্তিপ্লুত-গ্রীতি- 
: প্রফুললহ্ৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেন। জাহানারা সম্রাট 
শাহজাহানের অন্ধের যষ্টি ছিলেন, আঁধারের আলো ছিলেন, 
এবং মরু-হৃদয়ের অম্ৃত-প্রঅবণ-স্বরূপিণী ছিলেন। এহেন 
পিতৃগতপ্রাণা কন্যার যত্রেই তিনি দীর্ঘ কাল কারা-ক্লেশ সহা 
করিয়াও জীবিত ছিলেন। এতিহাসিকগণ এই পৃতশীলা 
বেগমের গৌরব-কাহিনী বর্ণনা করিয়। স্বীয় স্বীয় ইতিহাসের 
কলেবর সুসজ্জিত ও গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছেন । 

“শাহজাহানের বন্দিদশায় তদীর প্রিয়তমা কন্যা জাহানারাই 
তাহার জীবনের আলোক-স্বরূপিণী ছিলেন। ভক্তিমতী 
কন্য(র আীতিপূর্ণ সেবা শুশ্রষই তীহার সান্ত্বনার হেতু হইয়া- 
ছিল। তের্পসিক্সীল জাহানারাকে অনিন্দ্য স্থন্দরী, বুদ্ধিমতী ও 
পিতৃন্সেহপরায়ণা বলিয়! বর্ণনা করিয়া গিরাছেন । শাহ্জাহান 
তাহাকে আদর করিয়া পাদ্স্ণাহ লেগন্ম উপাধি প্রদান 


তি 
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করেন। কি গৃহস্থলীর তত্বাবধান, কি রাজনৈতিক মন্ত্রণ, সকল 
বিষয়েই শাহ্জাহান তাহার উপর নির্ভর করিতেন। জাহাঁনারাও 
একান্ত মঙ্গলাকাজ্কিণী ছিলেন। আওরঙ্গজেবের চক্রান্তে 
শাহ্জাহান কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে,তিনিও স্বেচ্ছায় কাঁরাবাসিনী 
হইয়।ছিলেন। তীহার ভক্তিক্সিগ্ধ সেবা-শুশ্রীষায় শাহ্জাহানের 
কারাক্রেশ যে বহুপরিমাণে উপশমিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে" 
সন্দেহ নাই ।% 

“জাহানারা পিতার মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। 
জাহানারার শেষ জীবন সম্ভবতঃ দিল্লীতে অতিবাহিত হইয়াছিল । 
পুরাতন দিল্লী হইতে নৃতন দিল্লী আসিতে পথে একটি প্রকাণ্ড 
সমাধি-স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। *% % তাহারই পার্থ মরি ! 
মরি! কি হদয়গ্রাহী দৃশ্য! % *% তাহার (জাহানারার ) 
একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মর কবর, মধ্য স্থান শ্যামল দুর্ববাদলে শোভিত। 
কবরের শীর্ষদেশে একটি শ্বেত মর্ম্রফলকে তীহার নিজের 
রচিত এক্চা্ি হুব্বিত। লিখিত রহিয়াছে £-_ 








* মোগল বংশ। 


৩৪%এ রশি রি 


বহু মূল্য আভরণে করিওনা সুসজ্জিত 
কবর আমার । 
তৃণশ্রেষ্ঠ আবরণ দীনা আত্মা জাহানারা 


সমআজাটু কন্যার |” * 








* নবীন চন্দ্র সেন। 


সাধবী জেবুনেছা বেগম। 


নুর মশীকুল-গৌরব, সাধবীগণের আদর্শ, কৌমার্য্যব্রতের 
শিরোমণি প্রাতঃ্ররণীয়! দেবী জেবুল্পেছা হিজরী ১০৫৭ অক্ডে 
ভন্মলাভ করেন। ভিনি পণাহানস্ণাহ, আগদ্র্জজেন্ব 
আলমগীর পাদশাহের পঞ্চম দুহিত| ছিলেন। তীহার মাতার 
নাম নগ্্সান্ব বাত বেগন্স। 

শৈশবেই জেবুক্লেছার মেধাশক্তি ও সরল স্বভাব বিকশিত 
হওয়ায় রাজমহল আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জেবুল্ে- 
ছার আধ আধ ভাষার ভাঙ্গ। ভাঙ্গা! মিট কথায় বিশ।ল ভারতের 
রাজকর্ম-ক্রি সম্রাট আওরঙ্গজেব ক্লান্তি দূর করিতেন। এই 
মধুর ভাষার জন্য রালান্তঃপুরের সকলেই জেবুন্েছাকে অধিক 
স্নেহ করিতেন। 

জেবুম্নেছার পাঁচ বতসর. বয়সের সমর সআট্‌ ইস্লামের 
প্রথামত জনৈক উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া 
কোলান-স্পল্ীষ্ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। 
জেবুলেছ। স্বাভাবিক উচ্চ প্রতিত। সহই জন্ম লইয়া ছিলেন। 
কিছু দিন কোর!ন-শরীফ পাঠ করিলে তীহার প্রবল আকাঙ্ষা 


ওদশ রসছি প্‌ 


কোরান কণ্ঠস্থ করিব।র ক্লগ্ত বেগবতী হয়। গুনিয়। আশ্চর্যযা- 
স্বিত হইতে হয় বে, সাত বৎসরের বালিক! অসাধারণ অধাবসায় 
অবলম্বনে দুই বসর মধ্যে কোরান-শরীফ মুখস্থ করিয়! 
ফেলেন ॥ সঙ্াট ইহাতে এতই আহল।দিত হুইয়াছিলেন যে, 
: এক প্রকাণ্ড জন করিয়৷ সমস্ত আমীর উমরা ও সিপাই- 
দিগকে বহু শ্েেলাত “বখ্‌শিস” করিয়। ছিলেন। 
ঞেবুল্নেছার কণ্টম্বর এমনই মধুর ছিল যে, যিনি তাহ! এক 
ঝার গুনিতে পাইতেন, তীহার কর্ণ কেবলি উৎসুক হইয়া সেই 
মি স্বর শুনিতে ব্যাকুল হইত। একদা জেবুল্নেছা প্রাতরুপাসনা 
সমাপনান্তে প্রাসাদ-সংলগ্ন ঝাগানের “সেহনে, বসিয়া বিভোর. 
প্রাণে কোরান-শত্বীফ পাঠ করিতে ছিলেন,__তখন চারি দিকে 
ধীরে ধীরে প্রতাত-বায়ু বহিতে ছিল, পূর্ণ গগনে সূর্য্য উদিত 
হইয়। সোপার আভা ছড়াইয়! দিতে ছিল, শীতল বাতাস সহ 
মন্দ গতিতে ঝগানে প্রবেশ করিয়৷ গাছ নাড়িয়! নাড়িয়। ফুল 
নাচাইতে ছিল, বুল বুল প্রভৃতি কানন-প্রিয় পাখী উধযার নীরবতা 
ভাঙ্গিয়া দিতে ছিল, এমন সৌণার স্সিগ্ধ প্রভাতে জেবুল্লেছার 
মম্থতবষিণী কোকিল-কৃজন সদৃশ কোরান পাঠের স্বর-মাধুরী 
উঠিয়া পড়িয়া উদ্ধানকে স্বর্গীয় নন্দন-কানন করিয়! তুলিয়া 


রঃ ৩৪দুশী রসি) 
ছিল। এমন মধুর রমণীয় প্রভাত কালে সম্রাট আলমগীর ও 
নামাজ শেষে বাগানে ভ্রমণ করিতে আসিয়! জেবুন্লেছার স্থললিত 
কোরান পাঠ হ্যাপ্র/ত প্রাণে অনস্মনে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। 
জেবুল্েছ। কোরান-শরীফের যে অংশ আবৃত্তি করিতে ছিলেন, 
উহার অর্থ অতি মহৎ ও হৃদয়োম্মাদকর ছিল, পাদশাহ, কোরা- 
নের অর্থসৌন্দর্যে ও পাঠমিষ্টতায় আত্মহারা হইলেন ' 
এইরূপে জেবুগ্সেচ্ছা দৈনিক নির্দিষ্ট পাঠ অর্ধ ঘণ্টা কাল পড়িয়া 
নীরব হইলেন। ধর্ম্মপিপান্থ পাদশাহ, উন্মাদ প্রায় ছুটিয়া গির। 
জেবুয্েছোকে কোলে লইয়া তীহার কপোল দেশে অপরিমিত 
আহলাদে চুণ্বন করিতে করিতে দুই হাত উর্ধে ভুলিয়! ভীহ।র 
কল্যাণ কামন। করিলেন । 

অতঃপর সঞ্রাটু জেবুন্নেছাকে আরবী শিক্ষা! দিতে লাগিলেন। 
চারি বসর মধ্যে আরবী সাহিত্যেও তিনি সম্পূর্ণ দক্ষত। লাভ 
করিলেন । এই সময় জেবুন্লেছ! পারসী ভাষাও অধায়ন করেন । 
সময় সময় জেবুন্লেছাকে সম্রাট কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিতেন, 
আর জেবুযেছা অবলীলাক্রমে তাহার সুন্দর সুন্দর উত্তর প্রদান 
করিতেন। সমআট সন্তষ্ট হইয়া তখন তদীয় শিক্ষকের বেতন 
বৃদ্ধি করিয়৷ দিতেন । 


আদেশ রসমি রি 


তৎপর সম্রাট দর্শন, বিজ্ঞান প্রতৃতি পড়াইতে ইচ্ছা করিলে, 
জেবুষ্েছা সীয় ধর্্-গরস্থা বলী ব্যতীত অন্য কোন বিষয় পাঠ করিতে 
অমত প্রকাশ করেন; তখন হইতে কেবল তিনি ন্বগক্লান্ন 
স্পলী স্ব হাছিত্ন স্পতীস্ু ও ফে্?। গ্রন্থ পাঠে মনো- 
, নিবেশ করেন। জেবুম্নেছা কোরান-শরীফের শুধু নীরস পাঠিকা 
ছিলেন না, তিনি এক জন কোরানমর্মজ্ঞ ও তন্বজ্ঞ অসাধারণ 
পণ্ডিত ছিলেন। কোরান-শরীফ ও হাদিস প্রভৃতির পাঠ শেষ 
করিয়। তিনি উহ: বস্তা বাধি়! রাখিয়া দেন নাই, সর্বদাই এই 
সকল গ্রন্থ পাঠ করিতেন, এবং অজিক!র (ঈশ-স্তোত্র পাঠ ) 
জগ্য বহু সময় নির্দিষ্ট রা"খয়াছিলেন। জেবুয্লেছ! বিদ্যাগ্ুণে 
পণ্ডিঃসমাজের মনোহারিণী এবং জ্ঞানের গুণে রাক্ততবনে 
সন্ন্যাসিনী ছিকেন। সম্রাট মালমগীর এক জন প্রকৃত ধার্মিক 
এবং আদর্শ রাজনীভিজ্ঞ নরপত ছিলেন ; তিনি এহেন পুমনা 
স্থপণ্ডিত কগ্তারত্ব লাভ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। 
আবাল্য সন্তা্িনী জেবুস্সেছার অসাধারণ প্রতিভার ছুইটি 
নিদর্শনের উল্লেখ করিতেছি-_ 
শাহীমহলে ও বহির্ববাটিতে অধিকাংশ লোক স্থৃম্নি ও কেহ 
কেহ শিয়া সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন। তাহাদের উভয় সম্প্রদায় 


রং ৩৪শি রধম) 


মধ্যে পরস্পর বাগবিতণ্ড! চলিত। সম্রাট আলমগীর স্বয়ং স্ু্মি 
ছিলেন, কিন্তু তীহার মধ্যম পুঞ্র বাহাদুর শাহ.শিয়৷ সম্প্রদায়ভূক্ত 
ছিলেন। এইরপে সুরিদের প্রতি শিয়াদের আন্তরিক বিদ্বেষ- 
ভাব বদ্ধিত হইতেছিল। এই বিঝাদ সীমাংস! করণার্থে সকলে 
পকমত হইয়া; জেবুল্লেছাকে মধাস্থ স্বরূপ নির্বাচিত করিলেন । : 
জেবুরেছা ইহার মীমাংসার্ধে স্ুক্সিমতের পোষকতায় বহুবিধ 
উদাহরণ ওসারগর্ভ উপদেশ এবং শাস্ত্রোক্ত বচনাখলীঘারা' অকাট্য 
প্রমাণ প্রয়োগ করত, এরূপ একটি অথগুনীয় ব্যবস্থা করিয়াছি- 
লেন যে, শিয়াগণ তছুস্তরে বাউনিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইয়। 
নিস্তবক্তা জবলম্বন করিলেন ; তখন সর্রবতোভাবে স্ুঙ্গিমতের 
প্রাধান্যই বলব হইল।॥ শিয়াদের মধ অনেকেই স্ুম্সিমত 
অবলম্বন করিলেন। জেবুল্লেচার এই সুসঙ্গত বিরাট ব্যবস্থার 
তুমুল আন্দোলন অচিরেই চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। এই 
ব্যবস্থার গ্রতিলিপি হিন্দুস্থানেরও সর্বত্র প্রেরিত ভইয়! 
ক্রমে ইরান ও তুরানেও কতিপয় প্রঠিলিপি সমুপস্থিত 
হইল। ইরানবামিগণ এই ব্যবস্থা খগুনার্থে কতব্ধূপ চেষ্টা 
করিল, কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পারিল না। তৎকালে জেবুম্লে- 
ঘ্বার সেই ব্যবস্থা এত দূর কার্ধ্যকরী হইয়! উঠিয়াছিল যে, 


৩%শ রসস্ি ৪১ 


শিয়া! সম্প্রদ/য়ের আন্তরিক ভাঁবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। 

হিন্দুস্থানের মহিলাগণ যে আঙ্গিরা কুর্তা ( কীচলী ) বাব 
হার করেন, ইহা জেবুন্নেচ। আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 

বিশাল ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সস্রটের অতি আদরের 
ছুহিতা, দেবছুর্লভ নিষ্কাম জীবন কাটাইয়া, নিষ্ধলঙ্ক চরিত্রের 
অপূর্ব নিদর্শন রাখিয়া ২৩ বওসর কুমারীত্রত পালন করিয়া, 
মোণার দেবপ্রতিমা, এই্ববাশলিনী, ব্রঙ্গচারিণী জেবুল্লেছা 
হিজরী ১০৭৯ অন্দে প্াণল্যাগ করি৷ স্বর্গে গি়াছেন । 

পুতশীলা জেবুলেছা বিপুল এশর্্য ও অতুল স্ুখম্বচ্ছল কার 
মধ্যে লালিত পালিত হইলে ও ঠিনি খোদার প্রদত্ত শক্তির অপচয় 
করেন নাই, বিলাস-ব্যসনে | আমোদ প্রমোদে কখনও তিনি 
যোগদান করেন নাই। জেবুল্নেছ৷ শুধু বিষ্ভানুর!গিনী ছিলেন,এমন 
নহে; গুণবান্‌ ও শিক্ষিত লোকদিগকে তিনি প্রচুর পরিমাণে 
সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতেন । তদীয় অর্থে প্রতিপালিত 
হইয়! বনু ধর্ট্িক, বহু কবি, বু লেখক স্থীয় স্বীয় কার্যে দেহ- 
মন ঢালিয়৷ দিতে পারিয়া যশস্সী ও সম্মানী হইয়া গিয়াছেন। 
জেবুর্লেছার অর্থ সাহায্য মোল্লা স|ফিউদ্দিন অরজবেগ কাশ্মীরে 
বসিয়া কোরানের ভাষ্য তহফুমন্লিলে কন্িলনীল অনুবাদ 


রি দশ ধনী) 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত-সমজে জেবুল্পেছার প্রভাব 
এজন) অনেক অধিক ॥ 

রাজনীতিতেও জেবুয়নেছার দক্ষতা অসীম :ছিল। সম্রাট 
মাওরঙজেব প্রায় গুরুতর কাজেই এই বুদ্ধিমী শাহজাদীর 
পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । 

জেবুল্নেড। কোরান-শরাকের এক উত্তম ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখিতে 
আরন্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু সরটের আদেশে এই ছুরূহ কাধ্য 
হইতে তিনি অবশেষে নিবৃত্ত হর। জেবুল্পেছ৷ পারস্য ভাষায়ও 
স্থপঞ্চিত ছিলেন। তিনি উদাস ভাবের বৈরাগ্যপূর্ণ ঈশ-প্রেমময় 
বু কবিতামাল! রচন। করিয়। গিয়াছেন । দে সব কবিতার ভাব 
হৃদয়ঙ্গম করিঠে বড় বড় পণ্িতেরও গলদঘণ্ম হইতে হয়। রুচির 
নির্মীপতা এবং ভাবার মাধুর্বাই তাহার রচনার বিশেষত্ব । হদীয় 
কবিতা আজিও পণ্ডিত-সমজের মুখে মুখে সুর-লয়ে আবৃত্তি 
হইতেছে । আমর| নি্ে তাহার কতিপয় কবিতা ও উহার 
সন্দর অর্থ প্রিয়পাঠিকদিগকে উপহার দিয়। এই পুণ্যময়ীর 
পবিত্র আখ্যায়িকা সম!প্ত করিলাম ( 


ওরশ রি ৪৩ 


১ গায্চে মান্‌ লায়লী হাস্তাম্‌, 
দেল চ' মজনু দার্‌ হাওয়ান্ত,' 
সের, বসাহর! মীজনম্‌ লেকিন্‌, 
হায় জেক্সির পান্ত,॥ 
. দিও আমি লায়লীর মত, কিন্তু হৃদয় মজনুর হ্যায় 
বায়ুর ভিতর।--ইচ্ছ হয়, মস্তক উত্তোলন করিয়া বাহির হইয়! 
পড়ি, কিন্ত লক্জায় চরণ ঝবধিয়৷ রাখিয়াছে। 


২। হুল্‌ বুল্‌ আদ সাগির্‌ দয়স্‌ 
শুদ্‌ হাম্নেশিনে গুল ববাগ্‌ 
দিদার নহববত্‌ কাবঞম্‌ 
পর্ওয়ান হাম্‌ সাগির্দে মানত, । 


বুল বুল আমার শিষ্যত্ব করিয়া, বাগানে ফুলের নিকটবস্তী 
হইয়াছে ;- মিলন ভালবাসার জিনিষ ( প্রদীপে ঝাঁপ দিয়! 
যে পতঙ্গ প্রাণ দেয়, সেই ) পতঙ্গও আমার শিষ্য । 


৩। দখ্তরে শাহাম্‌ ও লেকিন্‌ 
রুহ, সুসাফের আওয়ার আম্‌। 
জেব,ও জিনাত্‌ বঙ্‌ হা মিনাম্‌, 
নামে মান্‌ জেবুরেনাত্, ৪ 


রর গন রসনি 


পাদশাহার ছুহিতা বটি, কিন্তু অতিথির স্টায় প্রাণ লইয়! 
আছি, সৌন্দর্য্য ও বেশ ভূষা ইহাই আমার যখেউ-_আমার 
নাম জেবুল্লেছ। (ুন্দরীশ্রেক্ঠা রমনী )। 
৪1 গুফ তাম্‌ আজ এতাকে বুতাশ্‌। আয় দেল! 
চেহ. হাসেল্‌ কর দাই? 
গুফতৃ-_মারা হাসেলে ভু 
নালাহায়ে হার নিস্ত,। 
ভালবাসার অনেক কথাই বল! হইল, কিন্তু হে মন! লাভ 
কি করিলে? (মন) উত্তব করিল, “অশ্রুমাল! ভিল্ল আর 
কিছুই নয়?” 
৭ হারকাস্‌ দার, আমদ্‌ দরি জাই। 
আখির বমহ্লবহ। রসিদ্‌ 
পীর শুদ্‌ জেবুল্লেছা 
উরা খরিদার, না শুদ্‌ ॥ 
যে কোন ব্যক্তিই এই পৃথিবীতে আসিয়াছে, সেই নিজের 
আভীব্ট সিদ্ধ করিয়াছে, জেবুল্লেছ বৃদ্ধ! হইয়। গেল, কেহ তাহাকে 
ক্রয় করিল না। অর্থাৎ খোদার প্রিয় এমন কোন কাজ করিতে 
পারিলেন না যে, তদ্বিনিময়ে তিনি খোদার প্রিয় হইতে পারেন। 


টিসি রুনি) ৪৫ 


এইরূপ অসংখ্য কবিতায় জেবুল্লেছার অগাধ ঈশ-প্রেমের 
নিদর্শন রহিয়াছে । 
উপসংহারে বিছুষী জেবুক্পেছার হিতে।পদেশমূলক একটি 
কবিতার নমুল! দিতেছি ।__ 
দগার্‌ ছুশ্মন্‌ ছুতা গার্দাদ, যে তাবিমাশ, নশড গাফেল্‌, 
কামী চান্ধাকে গম গার্দাদ্‌, মকাশ কার্গর্‌ আর়েদ, 
অন্যার্থ--যদি তব শক্রজন, নত হয় কদাচন, 
ভুলিওন। তার নগ্রতায় ; 
ধনু যত হয় নত, তাহ।তে হ'য়ে সংবন্ত, 
ৰাগ তত দ্রুতগামী হয়। 





বীরবাল?। চাদ সুলতান! । 


নিজাম স্পাহ ১৪৮৯ খৃষ্টান আহ্‌মদ নগর প্রতিষ্ঠা 
করেন। নিজাম শাহ, ব্রাঙ্মণ-সন্তান ছিলেন । তিনি শিশুকালে 
মুদলমান হইয়! দাসরূপে জীবন যাপন করেন। কর্মমপটুতাগুণে 
দিন দ্রিন তিনি সৌভাগ্য সোপানে আরোহণ করেন। নিজাম 
শ।হ, বুদ্ধিমান্‌ কর্্মাসন্ত বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি আহমদ 
নগরে রাজা প্থ(পিত করিয়। ০দীলতান্বাদি আক্রমণ করেন। 
বীর্্যশালী নিজাম শাহ, দীর্ঘ সাত বসর কাল দৌলতাবাদ 
অবরোধ রাখিয়া পরে অধিকার করিয়াছিলেন। 

১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে এই সৌভাগ্যশালী পুরুতপ্রবর এক 
অলোকসামান্তা কন্ছ॥রত্ব লাভ করেন। ইহারই নাম টে 
ত্ি্বী। উত্তরকালে তিনি সাজ্রাক্যের অধীশ্বরী হইয়। 
ভা আুল-্ান্ন নামে কীত্বিশীল! হন। 

টাদবিবী বীরপুরুষের বীর কন্ঠা ছিলেন। শৈশব হইতে 
নিজামশাহ, অতি যত্রের সহিত টীদকে যুদ্ধ বিভ্ভা শিক্ষা দিয়া 
ছিলেন। তাহার চেষ্টা যত্ত বিফলে যায় নাই। সময়ে বীরাঙ্গনা 
চাদ রণভূমিতে স্বীয় ভূজযুগলের যে ভীম বল প্রদর্শন করিয়া 


৩৪ শী বদি এ 
ছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরে লিখিত থাকিয়! তাহার 
কীর্তি-গৌরব ঘে।ষণা করিতেছে । 

বিজাপুর অধিপতি আলী আদ্কীল স্পাহ চাদ বিবীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন | াদ বিবী স্বীয় নারী স্বলভগুণে আলী- 
আদিল শাহের হৃদয় আপন।র করিয়া তুলিয়া ছিলেন। চীদ বিবী 
'রাঙ্ককার্ধোও যেমন স্বামীর সহায়ত করিতেন, বিপদাকীর্ণ 
ুদ্ধক্ষেত্রেও তেমনি স্বামীর পার্খবঞ্তিনী হইডেন । সকলের নিকট 
সর্বববিধ গুণেই চীদ বিবী উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন । 
সাম্রাজা-শাসনেও তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি ও স্বযশঃ উপার্জন 
করিয়াছিলেন । 

১৫৯৫ পৃষ্টাবডে রা চক্রবর্তী আকবর দীয় পুশ্র মোরাদকে 
আহমদ নগর আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। তৎকালে 
আহমদ নগরের সিংহাসনে কেহ উপবিষউ ছিলেন না; নিজাম 
শাহ, নিঃসন্তান স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন । অতএব আশু বিপ- 
দের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় নগরের জনসাধারণ 
একত্র মিলিয়া সর্ববপ্ুণশালিনী চাদ বিবীকে তদীয় পিতৃরাজ্য 
রক্ষার জন্য আহ্বান করেন! তখন চীদ বিবীর বয়স ছিল পঞ্চাশ 
বওসর। তিনি অচিরে আহমদ নগরে উপনীত হইয়া সৈন্যদলের 


4 ৩৪দশ রনি 


নায়কতা গ্রহণ করেন। যুবরাজ মোরাদ, নগর অবরোধ করিয়াও 
দুর্গ অধিকার করিতে না পারিরা, শেষে ছূর্গ-প্রাচীরের নিম্বভাগে 
গর্ত খনন করাইয়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়। ফেলেন, এবং সেই ভগ্ন-পথ 
দিয়া ছুর্গের ভিতর বেগে সৈন্য চালনা করিতে থাকেন। 
স্বাধীনতা-প্রিয় চাদ বিবী তখন রণ-রঙ্গিণীবেশে উলজ 

তরবারি হাতে সেই গর্ভমুখে ছুটিয়। গিরা ভৈরবীমুক্তিতে অগ্রবর্তী 
শত্রদলকে আক্রমণ করিলেন, এই রণচণ্তীমুত্তির বিভীষিকাঁয় 
মোরাদের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইর! পাছে হটিয়া গেল। নগরবাসীর 
চাদ বিবীকে অসীম সাহসে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া, লভ্জা, 
স্বণা ও ক্রোধে এমনই প্রচণ্ডবেগে মোরাদের সেনা আক্রমণ 
করিল যে, সৈশ্যাদল সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করিয়া৷ পলায়ন করিল। দেই রজনীতেই চাদ বিবী 
প্রাটীর-মূল সংস্কার করিয়া ফেলিলেন। 

আকবর-পুক্র মোর!দ টাদ বিবীর অতুলনীয় সাহস ও কার্ধা- 
তৎপরতার ক্ষিপ্রহস্ততা দর্শনে বিস্মিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিয়া 
চলিরা গেলেন। চাদ বিবী আহমদ নগরের গৌরব ও প্রভুত্ধ 
অক্ষু্র রাখিয়া কীত্তি-সম্মানে পৌন্বনিনী হইলেন। এই 
হইতে টাদবিবী জু স্ুলত্ডান্না নামে অভিহিত হন | 





দশ রিসশী) 
বঙ্গকবি যথার্থই গাইয়াছেন__ 


(৪) 


6১) 
বীরত্ব-প্রতিভা-দীপ্ত চাদ স্থুলতানা, 
মোগল বিস্মিত ভীত হেরি বীরপণ|। 
বীরাঙ্গনা! বীর গর্বের ছাড়িছে হুঙ্কার, 
ঝরিছে কৃপাণ অগ্রে দেহ শত শত, 

বীর্যোর উচ্ছাস ভরে 
অগ্নিময়ী মৃত্তি ধরে 
কভু অসি, কভু বর্শা, বন্দুক কখন, 
ধরিয়া অরাতিগণে করিছে হনন। 

(২) 
ভ্রমিছে তুরঙ্গবর অরাতি কাননে, 
বিদলিয়া কত বৈরী পদচতুষ্টয়ে, 

টাদ বিবী পৃষ্ঠ”পরে 

ঘন গরজন করে 
উৎসাহিত করিতেছে স্বসটক চয়ে, 
বিজলী খেলিছে করে ধাধিয় নয়নে । 


বীরাঙ্গনা খাওলা । 


ঞ্ই প্রবন্ধে আরবদেশের এক বীররমণীর কথা বলিব। 
উচ্ছল আরবগণ ঈশ্বর প্রতিজ্ঞাত হজরত মোহাম্মদের (দঃ) 
এঁকান্তিক যত্বে একতাপাশে আবদ্ধ হইয়া যখন ছূর্গের পর. 
ছুর্গ জয় করিয়া দেশের পর দেশ অধিকার করিতেছিলেন, 
তখন সেই অস্ভুতকর্ম্া যোদ্ধাদিগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জননী, 
ভগিনী ও সহধর্ম্মনিগণও সমভাবে যুদ্ধ করিতেন। এই সব 
মহারখীদিগের পুরমহিলাগণও বীরত্বের মহাসম্মানে বিভূষিত 
হুইতে আপন আপন প্রাণ অতি তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করিতেন । 
নিন্সে সেই সকল বীর রমণীদিগের মধ্য হইতে খাওলার বীরত্ব 
কাহিনী বর্ণনা করিতেছি । 

হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে প্রথম খলিফা মহামুভব 
আবুবাকর সিদ্দিক সিরিয় দেশ জয় করিতে এক দল প্রচণ্ড 
বাহিনী প্রেরণ করেন। সেই বীরদিগের জননী, ভগিনী ও 
সহধর্টিনিগণও তাহাদের গঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। 
সরস্সতুল হাল্সাত ম্মুদ্ধে বীরবপু জেরার শক্রহস্তে 
আবদ্ধ হন। 


৩৪ শী রদদি রি 


আরব সেনাপতি মহারথি সালেনন জেরারকে উদ্ধার করিতে 
ধাবিত হইলে, সেনাদলের পুরোভাগে দেখিতে পাইলেন যে, 
উন্নত-শরীর-বিশিষ্ট বর্মমাবৃত এক ব্যক্তি দীপ্ত দীর্ঘ বর্শা হাতে 
ধরিয়া গর্ববগ্রীব অশ্ারোহণ পূর্বক চলিয়াছেন। তাহার 
দৃঢ় বন্মের উপরিভাগ কালবস্ত্রে আৰৃত ছিল, এবং উত্তরীয় 
* বস্ত্রে কটিবদ্ধ হইয়া বক্ষুস্থল বেন পূর্বক উহা ঝুলিয়া 
পড়িয়াছিল। সেই যোদ্ধার আপাদমস্তকই লৌহবর্ত্মে আচ্ছাদিত 
ছিল, কেবল তাহার উজ্জ্বল নীলাভ নয়ন ছুইটি আবরণহীন 
ছিল। তাহার আকারের স্থন্দর মহত্ব ও অশ্বচালনার অপূর্ব 
কৌশলে বীরত্ব-গৌরব প্রকাশ পাইতেছিল। সেনাপতি খালেদ 
এই অনিন্দ্য বীরের পরিচয় লাভে উৎস্থক হইয়াও কিছু 
জানিতে পারিলেন না। এদিকে বীরবর রাফেয় রোমকদিগের 
সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতেছিলেন। খালেদ ত্বরিতপদে যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে উপনীত' হইলেন। সর্ববাশ্রে সেই অজ্ঞাতকুল যোস্ধা 
রোমক সৈন্য আক্রমণ করিলেন, তাহার লে ভীমবেগে শক্রগণ 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়! গেল। ক্ষণেকে তিনি নররক্তে বর্শা অভিষেক 
পু্ববক বুহ বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। তীহীর তখনকার 
ভাবে ও কাধ্যে জাজ্দ্বল্যমান বিষাদ প্রকাশ পাইতে ছিল। 


ও আদর্শ রসশিত 


আবার তিনি বজবেগে রোমক সৈন্যে প্রবেশ করিয়া অনৃশ্থ 
হইয়। গেলেন । তীহার বর্শাঘাতে শত শত বীর ধরাশারী 
হইতে লাগিল। রাফেয় এই অপরিচিত যোদ্ধার আক্রমণের 
ভীষণতা ও অস্ত্রপরিচালনার পারিপাট্য দেখিয়া ইঁহাকেই 
সেনা-পতি খালেদ বলিয়া মনে করিলেন? 


এই সময় খালেদ সসৈন্তে প্রচণ্ডরূপে আক্রমণ করিলে, -. 


সৈশ্যতরঙ্গের মধ্যস্থল হইতে সেই যোদ্ধা বাহির হইয়া আসিলেন। 
খালেদ তাহাকে তদীয় নিকটে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তিনি 
স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন খালেদই তীহার নিকটবর্তী 
হইয়া দেখিলেন, তাহার বর্মচম্্ন প্রভৃতি রক্তে রপ্িত। তথাপি 
বর্ষের বিচ্ছেদ স্থান দিয়া তাহার কমনীয় দেহের গোলাপী 
সৌন্দর্ধ্-শোভ1 বাহির হইয়া পড়িতেছে । খালেদ পরিচয় 
জানিতে আগ্রহাস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন,-_-“হে সেনাপতি, 
আমি রমণী, লজ্জা! বশতঃ আপনার সমীপস্থ হই নাই, আমাকে 
ক্ষমা করুন্। আমি জেরারের ভগ্নী খাওলা। আমি ভ্রাতৃ- 
শৌকে লজ্জাশীলতা ত্যাগ করিয়াছি।” বিস্ময় ও হর্ষে খালেদের 
শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। 

অতঃপর খালেদ সমুদায় সৈন্য লইয়া তীব্রতেজে আক্রমণ 


আদর্শ রি. রি 


করিলেন, এবং খাওল! সকলের পুরোভাগে থাকিয়! অস্ত্র চালনা . 
করিয়া প্রহারে প্রহারে সৈম্কদল মথিত করিতে করিতে ভ্রাতার 
সন্ধান করতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে 
পাইলেন না। খাওলার উন্মন্তময় রণচণ্ডীভাব দেখিয়া এবং . 
বিষাদগীতি গুনিয়া আরব-বীরগণ অজ্রপ্লাবিত বদনে ভীষণ 
“হইতে ভীষণতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
বেলা! দ্িপ্রহর হইতে দন্ধ্য। পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিলে, উভয় দল 
বিশ্রাম আশায় স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কিন্তু জেরারের কোন 
সন্ধান পাওয়া গেলনা । শেষে জান! গেল,_-“রোমক সেনাপতির 
পুক্রহস্তা জেরারকে শত সৈন্যে পরিবেষ্টন করিয়া হে্মস্ে 
লইয়া যাইতেছে 1” 
রাফেয় কতিপয় সেনাসহ জেরারকে উদ্ধার করিতে. প্রেরিত 
হইলেন। খাওলাও সেনাপতির আদেশ লইয়া এই সৈম্যদলের 
সঙ্গিনী হইলেন। রোমকেরা সালম্মাত নামক স্থানে জেরারকে 
লইয়া উপস্থিত হইলে, খাঁওলা উচ্চরবে তকৃবীর ধ্বনি পূর্ববক 
তাহাদের উপর পতিত হইলেন ; রাফেয়ও সৈম্তসহ যোধরাৰ 
করিয়া আক্রমণ করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে রোমকসৈন্য সকল 
নিহত হইলে, খাঁওল! জেরারের বন্ধন মোচন করিয়া তীহাকে 


্ . আশ রসনি 


অভিবাদন করিলেন; হাস্যমুখে জেরার স্মালুহান্ব। বলিয়া 
তাহাকে আশীর্ববাদ করিলেন । 

আর একবার সহ্হল্লান্ স্বুদ্ধে আরব-রমণিগণ বন্দিনী 
হইয়াছিলেন। তখন মুসলমান সেনানায়ক ঢবীস্নক্ফ অবরোধ 
পরিত্যাগ পূর্বক আজন্াদিন্নে রোমকসৈন্য আক্রমণ! 
করিতে যাত্র। করিবার কালে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত 
হইয়া চলিয়াছিলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি আবুউন্বিদ্া সমস্ত 
মহিলা, বালক বালিকা, এবং ধন সম্পত্তি ও লুন্ঠিত দ্রব্য সম্তা- 
বাদি লইয়া ধীরে ধীরে সকলের পশ্চাৎ পশ্চা চলিয়া ছিলেন । 
পথিমধো দামন্কের পিউাল্ল ও পীল নামক ছুই বীরভ্রাত। 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। পল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এবং 
পিটার স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণ করিয়া লু্টিত দ্রব্যাদি আয়ত্ত 
পূর্বক তাহাদিগকে আবদ্ধ করত দামেক্কের দিকে অগ্রপর হইয়া 
ইঞ্জিম্্রাক নন্দী তীরে পলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল । 

পিটার ইস্ত্রিয়াকের তীরে উপস্থিত হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য ও আরব 
রমণীদিগকে সম্মুখে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। পিটার 
খাওলার অনিন্দ্য রূপলাবণ্য ও সবললিত যৌবন দর্শনে মুগ্ধ প্রাণে 
সঙ্গীয়দিগকে স্বীয় নীচ অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে,তাহার।৪ সেনা- 


৩০%শ রসি ৫৭ 


পতির অনুগামী হইল। অতঃপর রমণীদিগকে বিশ্রামার্থ পাঠাইয়া 
দিল। এই মহিলাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধবিশীরদ ছিলেন । 
অীল্লার্ছনা খালা তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক বলিতে 
লাগিলন,-+«আরবের বীর-জননী, বীর জায়া ও বীর কন্যাগণ | 
তোমাদের সেই অসীম বল বিক্রম, অনন্ত খ্যাতি, বংশ মর্য্যাদার 
উজ্জ্বল গৌরব কি আজ চিরদিনের জন্য কলঙ্ক-কালিমায় ডুবিয়া 
যাইবে ? আরবের উন্নত মহৎ বংশে জন্মলাভ করিয়া কি 
তোমর৷ ঘ্বণিত হেয়গণের দাসী হইবে? পবিত্র ইস্লাম-ধর্ন্দে 
আশ্রিতা হইয়া কি তোমরা! অস্পর্শীয়দের ক্রীড়ার পুতুল হইবে ? 
মহান্‌ কোরান-শরীফের মর্মভ্ভ ও. প্রচারক হইয়াকি তোমরা 
তাহার অপলাপ করিয়া কুৎ্ুসিৎ ভাবে জীবন বহন করিবে ? 
এ সৰ হইতে মৃত্যুই কি আমাদের পক্ষে শ্রেয় নয়? আরৰ 
কন্যাগণ ! এই দেহ আর জীবন কখনও স্থায়ী নয়, পরকাল 
স্মরণ কর। জীবনের মায়ায় আজ তোমরা হীনত! স্বীকার করি- 
লেও, কালই তোমাদের এই প্রিয় জীবন পাপে পদানত, রোগে 
কাতর, এবং শোকে বিষ হইয়া পড়িবে । জগ্রদীশ্বর মস্তকোপর 
হইতে আমাদের অবস্থা পরিদর্শন করিতেছেন, সেই অনাথের 
নাথ বিশ্বপালকই আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন 1” 


৮ তন রনী 


বীরবালার বাক্যে অনল বর্ধিত হইতেছিল, এবং তাহার 
বীরদর্প মুখমগুলে বিদ্যুল্লতা বিকীর্ণ হইতেছিল। খাওলার উত্তে- 
জনায় সকলের হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল। ওক্কিস্ 
বজ্গস্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,_-“বীরভগ্জি! আমরা সাহস- 
হীন হই নাই, যুদ্ধ কৌশল ভুলিয়া ফেলি নাই, এবং বল গৌরব 
বিসর্জন করিয়া বসি নাই কিন্তু হঠাৎ অস্ত্র ও বাহনহীন- 
অবস্থায় বন্দিনী হওয়ায় বিমুঢ় হইয়া পড়িয়াছি। এখন মান 
সম্ত্রম রক্ষার উপায় কি ভগিণি [৮ 

খাওলা বিজলীর ন্যায় পষ্টবস্ত্রের একটা প্রকাণ্ড দণ্ড হস্তে 
লইয়া ঝলিলেন,_-“ইচ্ছা করিলে তোমরাও এইরূপে আত্ম- 
সন্মান রক্ষা করিতে পার।” এই বলিয়া খাওলা সেই দণ্ড 
স্বন্ধে ফেলিয়৷ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার পম্চাঁ 
ওকিয়া, ন্বুস্নাল্লী উন্চেম এব্ানন প্রভৃতি অপরাপর 
স্্রীলোকেরাও এক একটি দণ্ড হাতে লইয়! বৃহ বিস্তাস করিয়। 
তক্বীর ধ্বনি পুর্ববক দপ্ডায়মান হইলেন। খাওলা আবার 
মেঘ-গর্জনে বলিলেন,_-“সাবধান ! তোমরা স্ব স্ব স্থান ত্যাগ : 
করিওনা, একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না, নতুবা রোমক- 
গণের তরবারির ও. বর্শার আয়ন্তাধীন হইয়া পড়িবে ৮ 


তানি প্রধণিট ৫৯ 


অতঃপর খাওলা অগ্রবর্তী হইয়া দণ্ডঘাতে এক রোমকের 
মস্তক চূর্ণ করিয়৷ ফেলিলেন। রোমকসৈন্ত বিস্মিত নেত্রে আরব 
রমনীদের অপূর্ব রণবেশ দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া! গেল। পিটার 
বিরজ্ত হইয়৷ সৈন্যদিগকে আদেশ করিল,--« অন্ত্রঘাত না 
করিয়া ইহাদের ব্যুহ ভাঙ্গিয়া দাও।” রোমকগণ চারিদিক 
হইতে তীহাদিগকে বেন করিয়। লইল বটে, কিন্তু তাহাদের 
নিকটে কেহই যাইতে পারিল না। পরক্ত্ত যে কেহই সমীগস্থ 
হইতে চাহিল, তাহাকেই রণরঙ্গিণী ভৈরবিগণ, কালদগু প্রহারে 
ভূতলশায়ী করিলেন। এই ভাবে ত্রিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য 
নিধন প্রাপ্ত হইলে, পিটার স্বয়ং তীহাদিগকে নিরস্ত হইতে 
বিনয় করিল; কিন্তু খাওল। ঘৃণার সহিত তাহার বিনয় 
বাক্য প্রত্যাখ্যান করিলেন । তখন পিটার রোধভরে আক্রমণে 
আদেশ প্রদান করিয়া বলিল,_-“হতভাগ্যগণ 1 এতদিন 
আরবের বীর পুরুষেরা! তোমাদিগরকে পরাজিত করিয়াছে, আর 
আজ তাহাদের স্ট্রীলোকেরাও তোমাদিগকে পরাজিত করিতেছে। 
কাপুরুষগণ, ধিক্‌ তোমাদিগকে 1” 

রোমকেরা পিটারের ঘ্বণাব্যপ্তক বাক্যে লজ্জিত হইয়৷ তীব্র 
তেজে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দীর্ঘ দীর্ঘ দণ্ডের 


৩৪দশ রন) 


বন ঘন আঘাতের উপর রোমকদিগের বর্শা ও তরবারির প্রহার 
ব্যর্থ হইতে লাগিল। 

সেই দিকে খালেদ কালানলের ন্যায় পলের সৈন্য বিনাশ 
পূর্বক তাহাকে বন্দি করিয়! পিটারের উদ্দেশে ধাবমান হইলেন। 
ইস্ত্রিয়াকের তীরে বিশাল সৈন্যদলের মধ্যস্থলে দণ্ড চালনা হই- 
তেছে দেখিয়! খালেদ বলিলেন,_-“এই রমণিগণ আন্মালেন্গা 
২৪ তানবালিস্তা ব€শ্ীস্ত্র ; বহু স্থানে ইহাদের বীরত্বের 
প্রতিপত্তি আছে। আজ যদি তীহারা যুদ্ধোগ্ভোগ পুর্ববক আপ- 
নাদের লজ্জা ও সম্্রম রক্ষার চেষ্টা করিয়াথাকেন, তবে পূর্ব 
পুরুষদিগের গৌরব অক্ষু্ থাকিবে ; আরব রমণীদের বীরত্ব- 
গৌরবে পৃথিবী চমকিত হইবে 1৮ 

অনন্তর খলেদ পিটারের সৈন্যে প্রবেশ করিয়া মহাঁসংহার 
আরম্ভ করিলেন। খাওল৷ দণ্ড প্রহারে পিটারের অশ্বপদ ভাঙ্গিয়া 
ফেলিলে, পিটার ভুপতিত হইল। এই সমর জেরার তাহার 
কটিতে বর্শা বিদ্ধ করিয়া দিলেন। পিটার উর্ধপদে ভূঁতলশায়ী 
হইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করিল । 

অতঃপরও খাওল! জীবিত কাল পর্য্যস্ত বহুযুদ্ধে অপূর্বব 
বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 


বাঁ্যবতী উন্মে এব।ন। 


ভীরবাল! খাওলার বীরত্ব-কাহিনীতে এই কুমারী উন্মে 
এবানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । অতঃপর আজনাদিনের যুদ্ধ 
দিবস এন্লান্ন হেঞ্সে লাইদ্‌ এর সহিত তাহার শুভ 
পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছিল ইহার বী্য্যবত্তা অসীম, যুদ্ধ-কৌশল 
অতুলনীয় ও সাহস অনুপমেয় | 

আরবগণ দ্বিতীয়বার দামস্ক অবরোধ করিলে, দামস্ক সআটের 
জামাতা প্রথিতনামা ববরীল্প উন্লান ছুর্গের প্রাচীরোপরি 
উপবিষ্ট হইয়া শর সন্ধান করিতেছিলেন। তীহার শর বিষাক্ত 
ছিল। সেই বিষমাখা শরে উন্মে এবানের পতি যোদ্ধ'বর এবান 
আহত হন, সহসা উহা'র উগ্র হলাহলে তাহার সর্বব শরীর অবশ 
করিয়া ফেলিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার জীবনপাখী উড়িয়া 
গেল, দেহ পিঞ্জর শিবিরে পড়িয়া রহিল। 

উন্মে এবান এই আকম্মিক ছুঃসংবাদে জ্লিতপদে ব্যাকুল 
হৃদয়ে ছুটিয়া গিয়া স্বামীর পদমূলে উপবেশন পূর্বক একান্ত 
ধৈর্যা চিন্তে, স্থির কণ্টে বলিতে লাগিলেন,__“প্রাণেশ্বর, বাহার 


৬২ আদশ রনি 


অসীম কৌশলে আমরা স্থষ্টি ও মিলিত হইয়া! আবাঠ বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছি, তুমি সেই বিশ্বক্রষটার সমীপে মনোরম স্থানে উপস্থিত 
হইয়াছ, এখন তীহার দয়া বিভাসিত স্বর্গ লোকে অনন্ত স্থখে 
বিচরণ করিবে । তোমার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিল বটে, কিন্তু অতৃপ্ত 
হৃদয় তোমার প্রতি অচল অনুরাগী রহিয়াছে। আমিও পরমে* 
শ্বরের নিয়োজিত কর্মে জীবন পাত করিয়! তোমার সঙ্গিন। 
হইব। বিশ্বপাতার শপথ, অপর পুরুষ আমার জন্য হারাম।”» 
তাহার দুইটি চক্ষু হইতে আর এক বিন্দুও অশ্রু পতিত হইল না 
তখনও তাহাদের শিরে বিবাহের আতরের সুবাস ও হাতে 
মেহদী পাতার রং অবিরুত ছিল। উম্মে এবান স্বামীর পার্খে আর 
. তিষিলেন না, ত্রস্তপদে অসি চর্ম গ্রহণ করিয়! সেনাপতির 
আদেশ না লইয়াই সারহাবিলের সৈম্যে পতিত হইয়া ভীষণ 
সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। বাণ চালনায় উন্মে এবানের অদীম 
নৈপুণ্যতা ছিল। 
এক ব্যক্তি টমাসের সম্মুখ ভাগে বিশাল ক্রুম্ণ স্থাপন 
পুর্ব উচ্চৈ-স্বরে ওয় প্রার্থনা করিতেছিল। উন্মে এবান এমনি 
স্থির লক্ষ্যে তাহার প্রতি বাণ ছুরিলেন যে, তাহার বক্ষ-স্থল ভেদ 
করিয়া চলিয়া গেল। ক্রুশ তাহার হস্তচ্যুত হইয়া প্রাচীরমূলে | 


আদ রসটা ০ 


লুটাইয়া পড়িল, সেই উদ্ভ্বল মণি মাণিক্য বিশিষ ক্রুশ মুসল- 
মানেরা হস্তগত করিয়া ফেলিল। 
প্রধান ক্রুশ আরবেরা লইয়া গেলে, টমাঁস ভীত হইয়া তীক্ষ 
ধার খড়গ ও দুর্তেগ্ঘ চর্ম গ্রহণ পুববক ছুটিতে ছুটিতে চীুকার 
.করিয়৷ বলিলেন, “যাহার ইচ্ছা হয়, সে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
দৌড়িয়া চলিয়। আইস । আরবদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ক্রুশ 
উদ্ধার না করিলে আমাদের নিস্তার নাই।” টমাঁসের বীরত্ব ও 
পরাক্রমের বিশেষ খ্যাতি ছিল, স্থৃতরাং রোমকেরা উত্সাহ ভরে 
তাহার পশ্চাবর্তী হইল । 
চকিতে রোমকের৷ ছুর্গের দ্বার খুলিয়। ক্ষুধার্থ ব্যাত্রের ন্যায় 
আরবদিগের উপর পতিত হইল। আরবেরাও উম্মত্ত সিংহের 
মত আক্রমণ করিলেন। টমাস মুসলমান ব্যৃহ বিদীর্ণ করিয়! 
পাগল প্রায় ক্রুশের সন্ধান করিতে ছিলেন। টমাসকে ক্ষীপ্তব 
দেখিয়। উন্মে এবান পার্খের সেনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রাণের 
মায়াহীন এই উন্মাদ কে ? তীহারা বলিলেন, “ইনিই সঅ।টের 
জামাতা, তোমার স্বামী ঘাতক টমাস” উদ্যমে এবান ধন্গুকে বাণ 
যোজনা করিয়৷ বিদ্যুতের ন্যায় টমাসের দিকে ধাবিত হইলেন, 
রোমক সৈন্ চতুদ্দিক হইতে গঞ্জিয়া তাহাকে বেষ্টন করিতে 


৬৪ - গল রিনি 


অগ্রসর হইল,তিনি তাহাদের প্রতি জক্ষেপও করিলেনষনা ; এবং 
আকর্ণশিঞ্রিনী আকর্ষণ করিয়৷ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। টমাস 
ক্ুশ উদ্ধার করিবেন, এমন সময় সহস! উন্মে এবানের সেই 
তীক্ষ তীর তীহার দক্ষিণ চক্ষুতে বিদ্ধ হইল, টমাস ভয়ঙ্কর চীৎ 
কার করিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন । সৈদ্তাগণ তাহাকে ঢালে পরি-_ 
বেইটন পূর্বক পলায়ন করিল। উম্মে এবান আর এক ব্যক্তিকে 
ছুই তীরে নিহত করিয়া পরম্পরায় রোমক সেনাদিগকে জর্জজরী- 
ভূত করিয়া ফেলিলেন। আরবেরা রোমকদিগকে সংহার 
করিতে করিতে ছূর্গের দ্বার পর্যন্ত তাড়াইয় দ্িলেন। তিন শত 
রোমক বীরের শরে ছুর্গ দ্বার সমাচ্ছন্ন হইয়। গেল। 

টমাস ছুর্গে প্রবেশ করিয়া নিরাপদ হইলে, প্রধান প্রধান 
ব্যক্তি ও ভীষকেরা মিলিয়া বনু চেষ্টা করিয়াও তীহার চক্ষু 
হইতে বাণ বাহির করিতে পারিলেন না। অনন্তর শরের 
কান্ঠভাগ কাটিয়া ফেলিয়া আহত স্থান বাঁধিয়৷ দেওয়া হইল। 
কিন্তু লৌহ ফলক চক্ষুর মধ্যে থাকায় তীব্র বেদনার লাঘব' 
হইল না। প্রধানবর্গ বলিলেন,__“আমরা আরবদের সৌর্য্য- 
বীর্য্য পরিজ্ঞাত হইয়াই সন্ধির কথা৷ বলিয়াছিলাম।” টমাস 
বলিলেন,-_“তোমাদের এই কাপুরুষতার জন্যই শ্রেষ্ঠ ক্রুশ 
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বিপক্ষের ছন্তগত হইয়াছে; আর আমার চক্ষু নষ্ট হইয়াছে। 
আমি নিশ্চয়ই ক্রুশ উদ্ধার করিয়া আমার এক চক্ষুর জন্য সহত্র 
চক্ষু গ্রহণ করিব ।” টমাস রোষাবেশে তখনই যোদ্ধাদিগকে 
ডাকিয়া আক্রমণের আদেশ দিলেন । 
_. দিবসের তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া অতঃপর আরব 
ববীরগণ বিরাম করিয়াছিলেন। টমাস রাত্রিকালে সেই নিপ্রিত 
আরবদিগকে আক্রমণ করিলেন । 

টমাস দুর্গ হইতে বহির্গত হইবার কালের ঘণ্ট। ধ্বনি ও 
দুর্গদ্বার খুলিবার কর্কশ শব্দে মুসলমান যোদ্ধগণ অন্ত্র গ্রহণ 
করিয়। প্রস্তুত হইতে না হইতেই আক্রান্ত হইলেন। গভীর 
আঁধারে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। কৃপাণ ও বর্শার আঘাতের কেবল 
বিজলী দ্রেখা যাইতে লাগিল । 

টমাস ক্রুশ অপহারী বীরবর শারহাবিলের সহিত দন্দযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত ছিলেন। উম্মে এবান শারহাবিলের সন্নিহিত দীড়াইয়া 
অলক্ষ্যভেদে শর পরিচালনা করিতে ছিলেন ; তাহার প্রত্যেক 
বাণ বিপুল বাহুবল সম্পন্ন ছিল বলিয়া যাহার শরীরেই 
বিদ্ধ হইত, তাহাকেই ধরাশায়ী করিত। উম্মে এবানকে 
রোমকেরা পুরুষ বলিয়৷ জানিত। ক্রমে ক্রমে তীহার তৃণীর 
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খালি হইয়া, মাত্র একটি বাণ হাতে থাকিতে, এক রোমক বীর 
তীহাকে আক্রমণ করিল। তিনি হাতের শেষ বাটি শত্রর 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ; তাহার বক্ষ ভেদ হইয়৷ গেল, সে 
উত্কট চীতকারে ভূপতিত হইয়৷ মৃত্যুমুখে পতিত হইল । 
কিন্তু উন্মে এবান নিরস্ত্র হইয়া বন্দিনী হইলেন। এই সময়. 
বীরবাহু আবদুর রহমান ও এবান বেন্নে উসমান তীব্রতেজে 
উপস্থিত হইয়া উম্মে এবানকে মুক্ত করিয়া টমাসের উপর 
পতিত হইলেন। সহসা মুসলমানেরা নৃতন সৈম্যে বলীয়ান 
হুইয়া উঠিলে, টমাস দুর্গে পলায়ন করিলেন । 

এই রাত্রিতে বহু সহস্র রোমকসৈম্য বিনাশ হইয়া গেল। 
তাহাদের বল ও সাহস নষ্ট হওয়ায় তাহারা পুনরায় যুদ্ধ করিতে 
পারিল না। পরদিন তাহারা আত্ম সমর্পণ পূর্বক আরবদিগের 
সহিত সন্ধি করিয়া দেশান্তরিত হইয়া গেল। এইরূপে বল- 
দৃণ্ধ, জয়গর্বিবিত মহাসামস্ত খালেদের ছারা দ্ণোত্নক্ক বিজয় 
সম্পন্ন হইল। অপর এক যুন্ধে খালেদের হাতে এই টমাসের 
মৃত্যু ঘটে । 

উম্মে এবান অবশিষ্ট জীবন এইভাবে যুদ্ধ করিয়া কাটাইয়! 
গিয়াছেন। খাঁওলা ও উম্মে এবাঁনের জীবন সার্থক হইয়াছে, 
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তীহারা আরব রমণীদিগের--সমগ্র মুসলমান মহিলাকুলের 
মুখোজ্জবল করিয়া গিয়াছেন। আজিও আরবের আবাল বৃদ্ধ 
বনিতা ভক্তি, সম্মান, এবং কৃতজ্ঞতার সহিত খাওলা ও উদ্মে 
এবানের নাম করিয়া থাকেন। তাহারা স্বর্গে অবস্থিতি 
করিতেছেন, আর তাহাদের কীন্তি ও যশঃ পৃথিবীতে বিরাজ 
করিতেছে । ধন্য আরব ! আর ধন্য সেই আরবের মহিলা !! 


উম্মুল বানিন। 

ফল্ষীমক্ষের সিংহাসনে *খলিষগ প্রথস্পম অলি 
৮৬ হিজরী (৭০৫ খুঃ) অব্দে উপবেশন করেন। এই সময়ই 
মুদলমান-স।আজ্য অপূর্বব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইউরোপে , 
ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগ ও সমস্ত স্পেন, এবং পটুগল মুসলমান, 
দ্িগের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। আর ভূমধ্যসাঁগরের 
দ্বীপাদির মধ্যে মেজর্কা, মিনার্কা, ইদিসা, কর্সিকা,সার্দিনীয়া,ক্রীট, 
রোদ্‌সা, সাইপ্রস প্রভৃতি সমগ্র দ্বীপ ও সিসিলী দ্বীপের অর্ধাংশ 
এবং গ্রীসের সমীপস্থ দ্বীপাঁবলীর অধিকাংশই মুসলমান সাম্রাজ্যের 
অস্তভূক্তি হইয়াছিল। আফ্কার পশ্চিমদিকস্থ জিত্রাপ্টার হইতে 
পূর্বব ভাগের স্থয়েজ যোজক অবধি, এবং এশিয়ার পশ্চিমস্থিত 
মিনাইর মরুভূমি হইতে পূর্বেবে মঙ্গোলিয়ার প্রান্তরসীমা, পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত ডূভাগে মুসলমানদের বিজয়গর্বিবত পতাকা! উন্নত 
শিরে উড়িয়াছিল। কিন্তু হায়, মোসেম রাজ্যের এই বিস্তৃতির 
সময় খলিফা অলিদ দুর্নাীতিপরায়ণতা বশতঃ প্রকৃতিপুপ্তকে 
অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিয়া ছিলেন। বিশেষতঃ এল্লান্ক প্রদেশের 
গবর্ণর হাতজাক্ খলিফাকে নিষ্ঠুর হত্য। ও নানাবিধ ছুক্ষার্য্ে 


৩৫%শ রস ৬ঈ 


উৎসাহিত করিয়াছিলেন। শেষে খলিফা সর্ববসাধারণের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ মানসে গরীব ছুঃখীদিগের জন্য নানারূপ বৃত্তির ব্যবস্থা 
করিয়া ছিলেন, কিন্তু চঞ্চলমতি বশতঃ সময় সময় নিষ্ঠুর কর্ন 
করিতেন বলিয়। জনমগুলীর ভালবাসা লাভ করিতে পরেন নাই। 

এই সময় এক পৃতশীলা ধার্দ্িকা রমণী স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও 
তীক্ষুদর্শিতায়, এবং দয়া ও প্রেমপ্রবণতায়, আরবের ইতিহাসের 
এক পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া! রাখিয়াছেন। এই শক্তি শালিনী মহিল! 
খলিফা দ্বিতীয় উমরের ভগিনী এবং খলিফা প্রথম অলিদের 
সহধর্দিণী উন্ঘল বানি । .আজ ক্রত্ব শত, ঝঝস্র্‌ চলিষ! 


যাইতেছে, ন্নেহবগুসলা উম্মুল বানিন মাটির সঙ্গে মিশিয়৷ গিয়া- 
- ছেন, কিন্তু তদীয় একটি উপত্দস্ণ ইতিহাসের বুকে 
স্বলন্ত অক্ষরে খোদিত থাকিয়া তাহাকে জীবিত রাখিয়াছে। 
উদ্মুল বানিন বড়ই কোমলপ্রাণা রমণী ছিলেন ; তিনি কুটিল 
রাজনীতিপরায়ণ খলিফ! অলিদের নির্দয় ব্যবহারে মর্মান্তিক 
যাতনা ভোগ করিয়া অস্থির হইতেন। মাতৃপ্রাণ। উদ্ুল বানিন 
দিবানিশি প্রজাদিগের মঙ্গল চেহটায় ব্যাকুল থাকিতেন। হাত 
ঘোড় করিয়া, জানু পাতিয়৷ কুহেলিকাময় শাসনদণ্ডের কবল 
হইতে তিনি অনেক হতভাগ্যেরই জীবন ভিক্ষা করিয়া লইয়া- 
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ছিলেন। শেষে যখন জানিতে পারিলেন যে, এরাক প্রদেশের 
শাসনকর্ত। পাপাত্মা হাজ্জাজ খলিফাকে এই কু-প্রবৃত্তিতে প্রীতি 
জন্মাইতেছেন, তখন ডিনি হাজ্জাজকে এক দিন ভাকিয়া 
তিরস্কার চ্ছলে এই উপদেশ প্রদান করিলেন, “হাজ্জাজ, তুমি 
এরাকের গবর্ণর, স্বতরাং তোমার মান সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি 
কোন অংশে কম নয়; তুমি ইচ্ছা করিলে এই অবস্থায় বন্থ 
সণ কাজ, মহান্‌ উচ্চ কীর্তি রাখিয়া অসীম খ্যাতি উপীঞ্ন 
করিতে পার। তোমার ইচ্ছ! সৎ, হৃদয় নির্মল, উৎসাহ স্থার্থ- 
' হ্থীন ও কর্ম কলঙ্ক হীন হইলে, আঞ্জ খলিফা এমন ছুর্্মতিশীল 
হইতেন না; আর বিশংল মোসেম সাম্রাজ্যের পতন নিকটবর্তা 
হইত না। পরিতাপের বিষয় যে, তুমি এমনই স্বার্থে অন্ধ যে, 
কেবল তোমারই কু-পরামর্শে খলিফ। মতিচ্ছন্ন হইয়াছেন, 
এবং মোসলেম সাআজ্য ধ্বংসের মুখে পতিত হইতেছে ; তুমি 
তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছ না হাজ্জাজ! নিষ্ঠুর হাজ্জাজ, 
দেশের প্রধান প্রধান ধন্দমপরায়ণ মুসলমানদিগকে নিহত 
করাইয়া কি লাভ করিয়াছ, বলিতে পার হাজ্জাজ ! পর্ব 
এই পৈশাচিক কর্ম্ধে যে অগাধ পাপ সঞ্চয় করিয়া পরকালের 
পথ কণ্টকপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছ, তাহা এক বার চিস্তা করিয়াছ 


৩৫৮শ রসদিট দঠ 


হাজ্জাজ ! বার্থলুলেপ হাজ্জাজ, এই জীবন কত ক্ষণের, 
তাহা কি বারেক ভাবিয়া কর্মে হাত দিয়াছ ? হায় মুর্খ! তুমি 
মুসলমান হইয়া কোন্‌ প্রাণে খলিফাকে উত্তেজিত করিয়া এমন 
লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করাইয়া, তীহাকে স্েচ্ছাচারী 
২ শাসনকর্তায় পরিণত করিলে ? তোমার এই ছুশ্চরিত্রের শাস্তি 
ইহুকালে হইতে পারে না, পরকালে যম রাজার হাতে হইবে ! 
তোমার এই কলুষ ছুক্রিয়ার প্রাত্তিষ্কল ভীন্বণ! নল্পন্চ!! 
পাপিষ্ঠ, শীত্র রাজ-দরবার হইতে দূর হ!!! 
পরিশেষে এই চারুশীলা রমণী খলিফাকে প্রাণ ভরিয়া 
ভালবাসিয়া ও সর্ববদ! হিতোপদেশ প্রদান করিয়া তাহার দোষ 
ছাড়াইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ফলতঃ, তাহার সে চেষ্টা সফলও 
হইয়াছিল। উন্মুলবানিনের গাঢ় ভালবাসা ও শ্রীতিপ্রফুল্ল প্রেমমাখা 
উপদেশ খলিফা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তীহারই 
সৎপরামর্শে খলিফা অলিদ মদিনা ও জেরুসালম মস্জেদ এবং 
_ দামক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মস্জেদটির সৌন্দর্য ও আয়তন বৃদ্ধি করিয়া 
ছিলেন। অনেক নুতন স্থানে মস্জেদ নিষ্্াণ এবং সমস্ত দেশে. 
প্রশস্ত ও দীর্ঘ দীর্ঘ পথ প্রস্তত করিয়াছিলেন । খলিফা এই পথ- 
গুলির পারে পার্থে রাশি রাশি কুপ খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া 
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. পথিকদিগের পিপাসা নিবারণের চূড়ান্ত স্থবিধা ঘটিয়াছিল। সীমা 
ও দেশ রক্ষার জন্য অনেক ছুর্গও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । স্কুল ও 
দাতব্য চিকিৎসালয় এবং অন্ধ, পঙ্গু ও উন্মাদদিগের জন্য আহার 
ও বাসের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করায় লোক শিক্ষিত হইতেছিল, 
উপায়হীনের! প্রাণে বাচিতে ছিল। রাজকোধ হইতে দরিদ্র এবং_ 
পীড়িত ব্যক্তির জন্য বৃত্তি পাইবার ব্যবস্থা হইল। পিতৃমাতৃ_ 
হীন অনাথ বালক বালিকা শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হইবার 
জন্য অলাঘাশ্রন্ন স্থাপিত হইল। 

এই তেজস্বী রমণী ছুর্দান্ত খলিফা প্রথম অলিদের হৃদয় 

.আপন বশে আনিতে সক্ষম হইয়! ছিলেন বলিয়া, খলিফার দ্বারা 
এতগুলি সবকার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। উন্মুলবামিন 
পার্দানিশীন রমণী হইলেও বিবেক ও তীক্ষদরিতায় অনেক 
পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি কামিনী-স্থলভ কোমল দেহ- 
বিশিষ্ট হইলেও বীরের স্ায় কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই জন্ত 
ইতিহাসের বুকে তাহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। 





দেবী সৈয়েদ। নফ্সিয়া। 


কী দিস শরীফে উল্লিখিত আছে,--প্মানুষ প্রথম খোদার 
স্ীতিভাজন হইয়া, পরে পৃথিবীর সকলের প্রিয়পাত্র হয়।” 

আল্লার ন্েহ লাভ ও সংসারের যশঃ মান অর্জন,-_বিষ্া 
ও সংবুদ্ধি ছারা হয়। সৌন্দর্য্য সম্তারে ইহা পাওয়া! যায়না, 
- ধন সম্পত্তিতেও ইহা ক্রয় করিতে মিলে না, এবং বল বিক্রমেও 
ইহা হস্তগত হয় না, ইহা প্রাপ্তির একমাত্র উপায় পুণ্য । 

প্রাচীন মিসর দেসের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, 
ফে্ললভনন কেমন শক্তিশালী সআাটু ছিল, এবং বুদ্ধিতে 
বৃহস্পতি তুল্য হাস্মান্ন তাহার মন্ত্রী ছিল। আবার ব্চালন্ন 
সৌন্দর্য্য লালিত্যে ও ধন সম্পত্তিতে অতুলনীয় ছিল,কিন্তু তাহারা 
কেহই পৃথিবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠ। ভাজন হইতে পারিল না। কেননা, 
তাহাদের অপরিমিত বল, অগাধ বুদ্ধিকৌশল, মনোলোভা 
সৌন্দর্য, অসীম সম্পত্তি সমস্তই সপে খরচ হয় নাই; স্থৃতরাং 
তাহার খোদার প্রিয় হইবার জন্ চেষ্টা যত্ন করে নাই। এই 
জন্য তাহারা এম্ধ্যশালী, বীর্য্যশালী, মিনিট হইয়াও 
স্বণার পাত্র। 
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এই ইতিহাস বিশ্রত মিসর দেশেরই এক সামান্া৷ প্রবাসী 
রমণী বিশ্ববরেণ্য হইয়! গিয়াছেন। তীহার না ছিল ধন, না ছিল 
বল, আর না ছিল লাল টুক্টুকে রঙ্গ, কিন্তু পালিবভ্রতাক্স, 
ললত্াম্স ও সততাম্ এব উস্পপ্রেক্মে 
তিনি রমণী সমাজে স্সহাল্লাীশী স্বরূপা ছিলেন বলিয়াই_ 
আজ এন্কাদ্শি সত বওসল্লপ অতীত হইয়া গেলেও 
তিনি সকলের নিকট সমান আদৃতা ও সম্মানীত ' 
ছেী। 

মিসরে আরো বনু সাধু তপন্থী সমাধিস্থ হইয়াছেন, প্রব- 
স্ধোক্ত ছেব্বী -ৈন্মো নফম্লিক্সাল সমাধির ন্যায় 
কাহারে সমাধিই গৌরবাম্বিত নয়। কথিত আছে সাধু 
দর্বেশদিগের মধ্যে ছুই ব্যক্তির সমাধিই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ-পীঠ। 
পুরুষের মধ্যে খাজা মাইনুদ্দিন চিস্তীর (রঃ) মাজার (সমাধি ), 
এবং রমণীর মধ্যে হজরত সৈয়েদা নফ্সিরার মাজার । 

সৈয়েদা নফ্সিয়া৷ হিজরী ১৩৪ অন্দে মদিনা-শরীফে জন্ম 
গ্রহণ করেন। শৈশব কালে প্রথম তিনি ক্ষোল্লানন-স্ণল্লী সক 
শিক্ষা করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অলৌকিক 
প্রতিভার সহিত জ্ঞান লিগ্পাও বলবতী হইয়। উঠে; অচিরে 
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তিনি বিশাল হাদিস সমুদ্র মন্থন করিতে আরস্ত করেন। তিনি 
হাদিস সমূহ কেবল পাঠ করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন নাই, 
প্রত্যেকটি হাদিস কস্থ করিতে লাগিলেন । একটি হাদিসও 
তিনি মুখস্থ করিতে বাকী রাখেন নাই। রমণী সমাজে এরূপ 
.. অসম্তাবনী ক্ষমতা আর দেখা যায়না । 

হিজরী ১৫০ সালে ল্বাপংনাছেল লিগ আব. 
জা”ল স্মন্ত্তুল্প দেবী সৈয়েদা নফ্সিয়ার পিতা মহাত্মা 
হাসানকে মদ্দিনার শাসন কর্তী নিযুক্ত করেন। হাসান হজরত 
আলীর বংশধর ছিলেন। 

এই বৎসর প্রসিদ্ধ ইমাম জাণফর সাদেকের পুভ্র ইসসহান্ 
স্মোতক্মনেক্ল সহিত ১৬ বুসর বয়সে সৈয়েদা নফ্সিয়ার 
শুভ্ভ ল্িল্বাহ্‌ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইস্হাক মোতমন হজরতের 

ংশবতংশ ছিলেন। তিনিও বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন সাধু পুরুষ ছিলেন। 
ইস্হাক মোতমন সৈয়েদা নফ্সিয়াকে মক্কা-শরীফে লইয়া যান। 
হিজরী ১৫৬ সালে আরব দেশের রাজনৈতিক গগনে কাল- 
ছায়ার রেখাপাত হয়। তাহার ফলে বাগদাদের খলিফাঁগণ 


*. হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মুখনিঃ স্থত উপদেশাবলী হাদিস নারে 
অভিহিত । অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাদিসের ছয়টি গ্রন্থ। 
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হজরত আলীর বংশাবলীর বিরুদ্ধাদী হইয়া উঠেন। এই 
মনোমালিন্যের শেষ পরিণাম ভীষণরূপে দেখা দিল। সৈয়েদা 
নফ্সিয়ার পিতা বৃদ্ধ হাসান সমস্ত ধন সম্পত্তিসহ কারারুদ্ধ 
_হইলেন। 

কিন্তু ছুই বৎসর গত হইলে হাসানের ভাগ্যচক্র কাটিয়৷ 
গেল। ১৫৮ অব্দে খলিফা মন্ন,র কাল কবলিত হইলে তদীয় 
পুজ্র স্েহদ্দী সিংহাসনারোহণ করিলেন। খলিফা মেহদী 
হাসানকে তাহার ধন ভ্রব্যসহ মুক্তি দিয়! পুনশ্চ পূর্বৰ মন্্রীত্ব পদে 
নিযুক্ত করিয়া সন্নিকটে রাখিলেন। হাঁসান অতি দক্ষতার সহিত 
রাজকার্ধ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন । বিষ্তা, বুদ্ধি ও সততা 
নত্রতায় হাসান একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দ্্ণ 
স্বশুসল্প খলিফা মেহদীর উজিরী করিয়াছিলেন। ১৬৮সালে 
খলিফ। মেহদী হজ্জ্ব করিতে যাত্র! করিলে, বৃদ্ধ হাসানও তদীয় 
সঙ্গে হজ্জ্ব করিতে গমন করেন; কিন্তু পণি মধ্যে তিনি হাজক্ 
নামক স্থানে ৮৫ বৎসর বয়সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। 

পিতৃহীন! হইয়া সৈয়দা নফ্সিয়া স্বামী সহ স্সিসল্পে চলিয়া 
আসেন। মিসরেই তিনি অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। 
তখন উলবী বংশীয়গণ খলিফার অধিক বিশ্বস্ত হইয়! উঠিলে, 
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তাহারা মক্কায় বাস করা নিরাপদ মনে করেন নাই বলিয়া 
মিসরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। 
দেবী সৈয়েদা নফ্সিয়া মিসরে পদার্পন করিতেই তীহার গুণ- 
গ্রামের বিষয় গৃহে গৃহে প্রকাশ হইয়া পড়িল, এবং তিনি শেষ 
. পায়গাম্বরের বংশীয় বলিয়াও সমস্ত মিসর তাহার অনুগত হইয়া 
উঠিল। মিসরের শাসনদণ্ড পরিচালক, ইস্হাক মোতমনকে 
মাসিক মোসাহেরা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়! ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। 
এতত্যতীত দেবী সৈয়েদা নফ্সিয়ার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিও 
খলিফ! তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন । ইহাতে তীহার 
সহসা অতুল সম্পন্তিশালিনী হইয়৷ উঠিলেও নিজেদের দীনবেশ 
পরিত্যাগ করেন নাই। ধন দিয়া দেলিড্+ ভিখ্খান্ীঃ 
- আনাঘ5এ বহন্ি হব বা! নাল্লীছিগিক্ষে প্রতিপালন 
শ্ুল্িতেন্ন। তাহাদের এই সময়ের দান-দক্ষিণায় শহর হাস্ত- 
মুখরিত হইয়া উঠিল। 
ইন্নান্ন স্পাঘিই সর্ববদাই দেবী সৈয়েদা নফ্সিয়ার সমীপে 
উপস্থিত হইয়! হাদিস শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। ইমাম 
শাফিই অদ্বিতীয় বিদ্বান ছিলেন, অথচ তিনি সৈয়েদা নফ্সিয়ার 
উপদেশের জন্য উতকষ্টিত হইতেন। 


৮৮ আটিগজট পুধনিট 


দেবী সৈয়েদা নফ্সিয়ার উপর ইমাম শাফিইর এমনই ভক্তি 
ছিল যে, ২০৪ সালে তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন, তখন 
বলিয়৷ ছিলেন, “আমার মৃত্যু হইলে, শহরের শাসন-কর্তা যেন 
আমাকে গোসল দেন, এবং প্রথমে দেবী সৈয়েদ। নফ্সিয়। যেন 
আমার জানাজা ৭" পড়েন।” ইহাতেও সৈয়েদা নফ্সিয়ার জ্বলন্ত 
গৌরব প্রকাশ পাইতেছে। মা 

হিজরী ২০৮ সালের রমজান মাসে ৭৪ বসর বয়সে এই 
রমণী-কুল-রাণী স্বর্গারোহণ করেন । তদীয় স্বামী ইচ্ছ। করিয়।- 
ছিলেন যে, তাহার পবিত্র শব মিনায় লইয়া গিয়া গোর দেন 3 
কিন্তু মিসরবাসিগণ নিবেদন করিল,_“্মহাত্মন, আপনি আমা- 
দিগকে খোদার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না” অতঃপর 
মিদরের দ্াল্লাবুত্সাল্লা নামক স্থানে তাহাকে সমাধিস্থ 
কর! হইয়াছে । 

মিসরের ফাতেমা, আববাসীয়া, চরকাসী প্রভৃতি বংশীয় 
নরপতিগণ দেবী সৈযেদা নফ্সিয়ার মাজারের সম্গিকটে 





গ স্ান 
ণ অস্ত্যেষ্িক্রিগ্রাকে জানাজা বলে। মৃত্যু হইলে, এইবপেই তাহার 
'অস্ত্যো্িক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। 


আন রমিত | & 


সমাধিস্থ হওয়া নিরাপদ ও পরিত্রাণের কারণ বলিয়া মানিতেন। 
পুর্ববতন ব্হু খলিফা, আমীর ও উমরাহগণের শব দেবী সৈয়েদা 
নফ্সিয়ার পার্থেই গোর দেওয়। হইয়াছে । সংসারবিরাগী, 
সাধু, সাধক, প্রভৃতি বহু লোক সর্ববদাই তদীয় কবর পরিবেষ্টন 
করিয়। থাকেন । 

'.. - সমাধি ইক দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। ৭৩৫ সালে "মালেক্ক 
সালেল্ল এই সমাধিসৌধ উৎকৃষ্টরূপে বারেন্দা (মেহরাব ) 
সহ সংস্কার করিয়! দিয়াছেন । 

৬২৫ অন্দে "মালেক আম্পল্লম্ু খন্িল সমাধির 
সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ প্রস্তত করাইয়া ফি মাদ্রাসা করিয়া 
দ্িয়াছেন। তিনি উহার.খরচ নির্বাহের জন্য বহু ভূমিও দান 
করিয়া গিয়াছেন । 

৭৭৩ অন্দে সম্ত্রফুপ্দিন ব্কাইতানা মিসরের সিংহা-: 

. সনারোহণ করিয়া দেবী সৈয়েদা নফসিয়ার জতম্মাতসন্ 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন । এই যহোগুসবে চারি মজহারের কাজী, 
মৌলভী ও সন্তান্ত ব্যক্তি, এবং বহু দূরদেশ হইতেও লোক 
আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন । খলিফার পক্ষ হইতে 
সকলকেই উত্তম আহীার্য্য সামগ্রী প্রদান করা হইয়াছিল । 


টং ৩৪/শ রখনিট 

নারী শ্রষ্ঠা সৈয়েদা নফ্সিয়ার গোরস্থানের বহু অলৌকিক 
ক্রিয়াও প্রকাশিত আছে। আমরা নিন্সে তাহার একটি মাত্র. 
ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই আখ্যায়িকা শেষ করিব । 

৯২৬ অব্দে মহিয়দ্দিন নামক বণিকের সাত বৎসরের এক 
ঝলক খেলা করিতে করিতে গৃহপ্রাঙ্গন ছাড়াইয়া চলিয়া 
যায়। সেই বালকের মাথায় এরাকদেশীয় বনুমূল্য একটি 
জরীর টুগী ছিল। বালক খেলার নেশায় বিভোর হইয়া 
ক্রমে ক্রমে আরও দূরে এক পটাস বিক্রেতার দোকানের সম্মুখে 
গিয়া উপনীত হয়। লোভী পটাসবিক্রেতা জরীর টুপী হস্তগত 
"করিবার লালসায়, তাহার হাবসী গোলাম সহ সেই বণিক- 
নন্দনকে ছলে ভুলাইয়া, সৈয়েদা নফ্সিয়ার সমাধির নিকটে 
লইয়া যায়, এবং তথায় এক সঙ্কীর্ণ স্থানে বালককে ছুরির 
আঘাতে মৃত্যুপ্রায় করিয়া টুপী লইয়া পলায়ন করে। 

এদিকে সন্তানকে না দেখিয়া বণিক তাহার অন্বেষনার্থ চারি . 
দিকে লোক পাঠাইল। যখন তালাস করিয়াও বালককে 
কোথাও পাওয়। গেল না, তখন বণিক ভাবিল যে, কোন দুষ্ট 
লোক টুপীর লোভে বালককে হত্য! করিয়া ফেলিয়াছে। এই. 
সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া! বণিক শহরের বড় বড় দোকানদারদিগকে 


ওাচশী রসনিট রি 
ডাকিয়। অনুরোধ করিল, “আমার সর্বনাশ হইয়াছে! আমার 
একমাত্র শিশু সন্তান হারাণো গিয়াছে। তাহার মন্তকে জরীর 
টুপীছিল। কেহ আজ তোমাদিগের নিকট জরীর টুপী বিক্রয় 
করিতে আপিলে, তখনই আমাকে খবর দ্বিবে ।” 
সন্ধ্যাকালে সেই পটাসবিক্রেত। জরীর টুপী বিক্রয় করিতে 
এক দোকানে উপস্থিত হইল। টুপীর দাম এক শত টাকা ঠিক 
করিয়া দোকানদার বলিল, “আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই, 
সুতরাং চিনিতে পারিতেছি না ; বিশেষতঃ ইহা! চোরাই মাল কি 
না, তাহাই ব! কি করিয়। জানিব ? অতএব ভুমি এক জন সন্ত্রান্ত 
লোক দ্বার তোমার পরচয় দাও” তখন সেই ব্যক্তি ইতস্ততঃ 
করিতে লাগিল। দৌকানদার তাহার. ভাবদর্শনে সন্দেহযুক্ত 
হইয়। সত্বর এই সংবাদ পুপ্রহারা৷ বণিকের নিকট প্রেরণ 
করিল। বণিক দৌড়িগ্! আসিয়! টুপী দেখিয়াই চিনিয়। ফেলিল। 
. পুলিশ চোরকে ধরিয়া লইয়। গেল। শেষে পুলিশ চোরকে 
শাসন করিলে, দে বালককে হত্যা করিয়াছে বলিয় স্বীকার 
করিল । 
অবশেষে. চোরসহ হত্যা ভূমিতে গিয়া সকলেই দেখে যে, 
বালক তখনো বাঁচিয়া আছে। বণিক পাগলের মত ছুটিয়। গিয়া 


রি ৩%শ রদ 


বালককে কোলে করিয়া বাড়ী ফিরিল, এবং কিছু দিন চিকিত- 
সার পর বালক আরোগ্য লাভ করিল। 

সেই বালক স্বীয় যুখে প্রকাশ করিয়াছে, “আমাকে ছুরি 
মারিয়া ফেলিয়া গেলে, এক সাদা বসন-পরিবৃতা রমণী আমাকে 
কোলে লইয়া সান্তনা দিতে ছিলেন, আর আমার শরীরের রক্ত. 
ও খুলি বালি পরিষ্কার করিয়া দিতে দিতে বলিতে ছিলেন, “বাছা, 
তুই কোন চিন্তা করিস্নে, তোরে সন্ধ্যাকালে তোর মার নিকট 
পাঠাইয়া দিব। 

আম্মি ভাহাল্প ন্সেহস্নাথা স্ুখেল ছিক্কে 
চাহিস্স। চাহিস্ত্া ভাহান্ম কোতে হ্ুন্নাইন্স! 
পড়িজ্রীছিলান।% 


দেবী ফাতেমা। 


ভুনলনাগণ মানব জীবন অলঙ্কত ও গৌরবান্ধিত করেন 
এবং ভীহাদের মে, হিনী-শক্তি, বিচিত্র মহিমা, কোমল ব্যবহার ও 
মিষউ.সস্ত।ষণ দ্বার! জগত আনন্দময় হইয়া উঠে। পুরাকালের 
উজ্জ্বল অলঙ্কার স্বরূপিনী দেবী ফাতেমা, বাস্তবিক-পক্ষেই পৃথি- 
বীর উপকারের জন্য প্রাহুর্ভত হইয়াছিলেন। 

. প্রস্তাবের শিরোভাগে লিখিত, দেবী ফাতেমার নাম ইস্‌লাম- 
জগতের আবাল-বৃদ্ধ-যুবা, সকলের নিকটই স্থপরিচিত ; কিন্তু 
তাহার অমানুষিক মহন্ডের বিষয় অনেকেই সম্পূর্ণ অবগত 
নহেন। 

ক্ষণজন্মা বিঢুষী দেবী ফাতেমা পবিত্রভূমি মক্া-নগরীতে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্লীমধর্ম্ প্রবর্তক মহাপুরুষ হজরত 
মোহাম্মদের (দঃ) জ্যেষ্ঠ কম্া ছিলেন। তীহার মাতার নাম 
দেবী খোদিজা । ৬২৪খুঃ ৪ঠা শওয়াল মাসে মহাপুরুষ হজর- 
. তের আদেশক্রমে বীর-কেশরী ধন্মাত্মা আলী তাহাকে পবিজ্র 
পরিণয়-সৃত্রে আবদ্ধ করেন। মহাত্মা আলী যেমনি গুণবান্, 
তেমনি রূপবান্‌ স্থপুরুষ ছিলেন। তিনি পবিত্রতা, সহিষুতা, 
আতিথেয়তা, দয়! ও সতসাহস প্রভৃতি গুনের অবতার-স্বরূপ 
ছিলেন। 
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ফাতেমা দেবীও নানা গুণে বিভূষিতা ছিলেন। তীহার 
হৃদয় এমনই কোমল, এমনই দয়াপ্রবণ ছিল যে, ছুঃখীর দুঃখে 
তাহার কোমল অন্তর ফাটিয়া যাইত, শোকার্ত জনের আর্তনাদ 
শুনিলে তিনি এতই বিচলিত হইতেন যে, তাহাকে সাত্বনী 
না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না । রোগীর শীর্ণকায় মলিন 
মুখ দর্শন করিলে তিনি ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন, এবং শুশ্রীষা '" 
দ্বারা সেই-হতভাগ্যজনের তগ্রদেহ সবল ও সুস্থ করিয়! দিতেন । 

ললনার অত্যুচ্চ গুণসকল তাহার কোমল স্বভাব হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াছে । দেবী ফাতেমার চরিত্র বড়ই স্থন্দর । তিনি 
জগতের আদর্শ-রমণী । বিদ্ভার গৌরবে এবং সত্যসনাতন ধর্মের 
আলোকে একদিকে তিনি যেমন মহীয়সী অপরদিকে তেমনি 
পবিত্রতার আদর্শে গরীয়সী। স্বামীর. প্রতি তীহার অচলা ভক্তি 
ছিল। তিনি কখনও স্বামীর অবাধ্য আচরণ করেন নাই। 
সর্ববদাই স্বামীর উপর নির্ভর করিতেন । স্বামী আহার করিলে 
তিনিও আহার করিতেন, স্বামী উপবাসী থাকিলে তিনিও উপবাস 
করিতেন । 

ঈশ্বরের প্রতি তীহার অটল ভক্তি ছিল। তিনি সর্বদাই , 
ঈশ্বরের ধ্যানে রত থাকিয়া উপাসনা, উপবাস করিতেন । তিনি 
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পরমেশ্বরের সামান্য আদেশ পালনেও অবহেলা! প্রদর্শন করিতেন 
না। সর্ধবদাই শুদ্ধচিত্ত থাকিয়া স্বামীর পদসেবায় নিযুক্ত থাকি- 
তেন। ধর্জগতের একচ্ছত্রসআাট-তনয়া হইয়াও তিনি কাঙ্গা- 
লিনীর মত কালযাপন করিতেন 

অসাধারণ মানসিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেবী ফাতেমার 
অস্তঃকরণের মহত্ব শৈশবকালেই পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল! দীন-দুঃখী লোকদিগকে দেখিয়া, তিনি ক্রন্দন সম্বরণ 
করিতে পারিতেন না। তিনি অনেক সময় উপবাস থাকিয়াও 
স্বীয় খাস্ঠ দ্রব্য ক্ষুধার্তকে দান করিতেন । 

কোন সময়ে মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রিয়তমা 
ছুহিত৷ দেবী ফাতেমার দর্শনাভিলাষে তদীয় ভবনে উপস্থিত 
হন গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াই দেখিতে পাইলেন, তাহার 
প্রাণ-প্রতিম দৌহিত্র ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন (রাঃ) 
কঠোর ব্যাধিতে শখ্যাশায়ী। তাহাদের শরদিন্দুসিভ কমনীয় 
মুখমণ্ডল, ব্যাধিরূপ রাহু-কবলে নিপতিত হইয়া নিষ্প্রভ ও 
মলিন হইয়াছে, চক্ষু দু'টি কোটরগত, শরীর কৃষ্ণপক্ষীয় শশা- 
স্কের স্থায় ক্ষীণ হইয়াছে। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শনে 

, তিনি দুঃখিত মনে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেবী ফাতেমাকে বলি- 
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লেন, - “তুমি ইহাদের আরোগ্য কামনায় উপবাস ব্রত অবলম্বন 
কর।” ইহা শ্রাবণ করিয়া দেবী ফাতেমা ও বীর-কেশ্রী আলী 
€ শেরে খোদা ) উভয়েই উপবাসত্রত প্রতিপালন করিবার মনস্থ 
করিলেন। ধর্মাত্া আলী ও দেবী ফাতেমা প্রফুল্লান্তঃকরণে 
উপবাসব্রত প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। খোদার কৃপায় 
উভয় ভ্রাতা হাসান ও হুসাইন রোগমুক্ত হইলেন । 15 

উপবাসের প্রথমদিন ধর্্াত্বা আলী নিজ শ্রমার্জভিত ধনে 
কয়েক খণ্ড রুটি ক্রয় করিয়া ফাতেমার করে সমর্পন করিলেন। 
তাহারা উপবাসান্তে সায়ংকালে যখন আহার করিতে উগ্ভত 
হইবেন; এমন সময় এক ক্ষুধার্ত দুঃখী অতিথি আসিয়! স্বীয় 
জঠর জ্বালা জ্বাপন করিল। অতিথি-ভক্ত ধাতব! আলী এবং 
পরছুঃখকাতরা দেবী ফাতেম৷ স্ব স্ব রুটি অভ্যাগত অতিথিকে 
দান করিয়া হৃষ্টমনে জল পান করিয়া যামিনী যাপন করিলেন । 
তৎপর দ্বিবসও যথারীতি তাহারা উপবাস করিলেন এবং সায়ং- . 
কালীন ভোজনের নিমিত্ত আহারাদি প্রস্তুত করিলেন । দিবা 
বসানে যখন আহারের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় 
পূর্ববদিবসের ন্যায় এক ক্ষুধার্ত অতিথি উপস্থিত হইল। তখন 
তীহার৷ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া আপনাদের আহার্ষ্য সমস্ত অতিথিকে 
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প্রদান করিলেন। পূর্ব্বরজনীর ম্যায় এ রজনীতেও মাত্র জল 
পান করিয়া প্রফুল্লচিত্তে রাত্রি কাটাইলেন। 
তৃতীয় দিবস দেবী ফাতেমা পূর্বববৎ আহার্ধ্য গ্রস্তৃত করিয়া 
রাখিলেন। সারাদিন উপবাস ব্রত পালন করিয়া সন্ধ্যাকালে 
-*আহার করিতে যাইবেন, এমন সময় উপবাসী একজন ভিখারী 
আসিয়া বলিল,_“আমি সমস্ত দিন কিছুই আহার করিতে পাই 
নাই, আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে।” অতিথি-প্রেমিক ধর্ম. 
আলী.ও ফাতেমা আপন আহাধ্য অতিথিকে প্রদান করিলেন। 
এতত্ুষ্টে সদ্যোব্যাধিমুক্ত হাসান হুসাইনও নিজ নিজ খাদ্য- 
সামগ্রী অতিথিকে দিয়৷ ফেলিলেন। তাহার! তিন দ্িবসই জল 
পাঁন করিয়া রহিলেন। ধন্য অতিথি-সুকার ! যতদিন পৃথিবীতে, 
অতিথি-সেবার গৌরব থাকিবে, ততদিন তীহাদের কীর্তিগাথা 
স্বর্ণাক্ষরে মানব অন্তরে চিত্রিত থাকিবে । দেবী ফাতেমা স্বামীর 
' আদিষ্ট ব! ঈশ্বরের নিয়োজিত কোন কার্যে শিখিলতা প্রকাশ 
করিতেন না । স্বামী যাহা বলিতেন, তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে তাহা 
প্রতিপালন করিতেন। 
ৰ তিনি তাহার পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছিলেন, মর্ত্যবাসীদি- 
গের মধ্যে দয়াময় খোদা ছুই ব্যক্তিকে সর্বাধিক সম্মানিত ও 


হু 


রঃ এ্সগলী রুপছিট 


গৌরবাস্থিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে একজন তদায় পিতা, দ্বিতীয় ' 
জন তাহার স্বামী বীরকেশরী আলী । 

তিনি একমাত্র স্বামীকেই জানিতেন। তীহার স্বামী দরিদ্র 
হইলেও ফাতেমা কখনও তাহাকে দরিদ্রতাজনিত ছুঃখ কষ্ট 
উল্লেখ করিয়া বিরক্ত করেন্‌ নাই। তিনি দৈন্যাবস্থাতেই নিজকে 
স্বখী মনে করিতেন। তিনি কখনও স্বামীর সঙ্গে অভিমান' 
করেন নাই । 

আজন্ম পর দুঃখকাতরা হজরত-কন্যা দেবী ফাতেমারঞ্ামাধি 
বাকী প্রান্তরে অবস্থিত । 


